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১। গীতান্বর সিণ্হ। 


জাগুলিনিবাসী নিধিরাম সিণ্ভের ভিন পু € এক কন্ঠ! 
ছিল। পাতাম্বর সর্থজ্যেষ্ট । ষোল বুসর বরঃক্রম কালে 
ইহার বিবাহ হয়, এব ২০ বৎসর বয়সে ইনি দারোগা 
পদে নি্ুক্ত হন । 

পীতাস্বর সিচ্ছ কিছু দিন জনৈক গোস্বামীর সহিত ছি- 
লেন।* এই সময়ে তিনি মভাভারত ও রামায়ণ পা করিতেন | 
মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে ভিন্দু ধন্দ্ে তাহার আন্থা গিয়া 
ছিল । তিনি বৈরাগির হায় দেশে ২ ভ্রমণ ও অন্যধন্ম অন্বেষণ 
করিতেন। ৯৮০৯ জালে শ্্রীরামপ্ুরন্থ ওয়ার্ড সাহেব জটনক বন্ধর 
সহিত স্থন্দরবন অঞ্চলে স্থসমাচার প্রচারার্থ গমন করেন । 
পতীম্বর লি্ছ ইহীদিগের নিকটহইতে খীষ্রধন্মসৎক্রান্ত 
একথানি ক্ষদ্র প্রস্তক প্রাণ্ড হন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া 
তিনি মুিতত্ব জ্ঞাত হন । পাতান্থর সিৎছের হুর পর এই 
গুস্তকখানির একথানি প্সকল প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছিল। ইহা 
তাভারই হস্তাক্ষরীয়। প্রথমে ঘে হ্ত্তি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ 
প্রাপ্ত হয়, তাহার ইহাতে তান্ুশ ভক্তি হয় নাই। সে 
পীতাম্থরকে প্ুস্তকখানি দিয়া অন্থরোধ করে, ঘেন তিনি 
ভিড়িয়া ফেলেন । কিন্ত পীতান্বর প্লুস্তক পাট করিয়া মষ্ট- 
রূপে কুবিতে পারিলেন ষে, শ্রীষ্টধন্ম পৰ্িত্র ও হহার ছ্ারাই 
পাপির পরিত্রাণ সাধিত হয়। এই রূপ নিশ্চয় ভ্ঞাল 
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লাভ হইলে তিনি ইহা অঞ্থের নিকটে প্রকাশ করিতে 
আরভ করেন। 

পুস্তকখানি শ্রীরামপ্ুরে পাদরি সাহেৰদের ম্মুদ্রাযন্ত্রে ম্বক্দ্িত 
হইয়াছিল। প্রস্তকের শেষভাগে ইহ পাই করিয়! পীতান্বর 
সব্ব প্রথমে প্রীরামগ্ুরে উপস্থিত হন । প্ুস্তকখানি হস্তে করিয়। 
পাদরি সাহেবদিগের গ্রছে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, 
“মিনি এই প্রস্তকথানি প্রদান করিয়াছেন) তাহার সহিত 
আমি সাক্ষাৎ করিতে চাই |” অনভ্তর সাহেবদিগের সহিত 
কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর, তিনি কজ্তপালের গহে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । 

উত্তম রূপ পরীক্ষা্ারা ধর্মের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
পীতান্থর হীষ্টধর্ম অবলন্থন গুর্ক জলসণস্কার হণ করিবার 
অভিপ্রায় হ্যক্ত করেন । 

কিছু দিন এই রূপ অবস্থায় থাকিয়া পাতাম্বর শ্রীরামপুর 
পরিভ্তাগ করণকালে সাত দিন পরে ফিরিয়া আিবেন, এই 
রূপ অঙ্গীকার করিয়া! যান । তিনি ঘে ধন্ম অবলশ্থন করিয়া, 
ছেন, তাহা আপন পরিবার ও বন্ধুবান্মবদিগের নিকটে 
প্রকাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত ফিরিয়া আমনিতে 
তাহার সাত দ্দিনও বিলম্থ হয় নাই তিনি ১৮৯১ সালে 
জলসৎস্কার গ্রহণ করিয়া থীপ্টমগ্ুলীসত্ভৃক্ত হন। 

বাণ্ডিষ্ম সণস্কার গ্রহণ করিবার পর পীতাম্বর সখনাগর 
নামক স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া কালক্ষেপ করিতেন । এই 
স্থানে অবস্থিতিকালে তাহার কাশির পীড়া হয়। হুতরাং 
তিনি স্থুখসাগর পরিন্যাগ করিয়া শ্রীরামপ্ুরে প্রব্কাগমন 
করিতে বাহ হইয়াছিলেন । পীতান্থর শ্রীরামগ্ুরে আজিয়াও 
আরোথ্ লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ণ এখানে তাহার 
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পীড়া ত্দ্ধি হইয়াছিল। পীড়াশন্তায় তিনি জর্দা বজিতেন) 
“আমাদের মঞ্চে যদি ভ্রান্তপ্রেম ও পবিভ্রতা অধিক পরি- 
মাণে থাকিত, তাভা হইলে এত দিন কত লোক জীবনদায়ক 
হাসমাচারে বিশ্বান করিত ? 

পীড়ার সময়ে পীতান্বর হিন্দুদেবদেবীর নামে প্রদত্ত কোন 
শঁষধ ঘেবন করিতেন না । এক দিন কোন ত্যক্তি ষধ আনিয়! 
ত্রাঙ্গাকে সেবন করিতে অইরোধ করেন । অনুসন্ধান করিয়। 
তিনি জ্ঞাত হইলেন ঘে, কোন প্রসিদ্ধ দেবতার নামে এই 
ওষধ প্রাদত্ব হইয়া থাকে । ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি অল্লান 
বদনে বলিলেন, “শরীরের অন্থরোধে আমি ত্রাণকর্তা এছ 
ধীশুকে অস্বীকার করিতে পারি না” 

১৫ই মে তারিখে ওয়ার্ড সাহেব পীতাস্থরকে দেখিতে 
যান। এ সময়ে পীতান্বরের পীড়া অনন্ত ত্রদ্ধি হইয়াছিল । 
ওয়ার্ভ সাহেবকে শগ্ঠাপার্থ্থে দপ্চায়মান দেখিয়া, তিনি 
বলিলেন,--« আমি ঘে শ্রীষ্টধ্ম অবলম্বন করিয়াছি, তাহ? 
আমার জ্ঞান বা সাধুশীলতা প্রদত্ত নহে, জম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে: তাচার অনুগ্রহ হতীত ইহাতে আর কিছুই সম্ভৰে 
মা। সুস্থ হইবার জন্থ আমি অনেক প্রকার উপায় অব- 
লন্বন ক্রিয়াছি। কিন্ত এখন দেখিতেছি, সে সমস্তই তথ" 
হইয়াছে । ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা | জীবন উম, মরণ 
আরো উত্থম। কিন্তু সম্পূর্ণূপে স্বাধীনতা সম্ভোগ সব্বা- 
পেক্ষা উত্তম” ছুঃথে ও যন্ত্রণাতে পতিত হইলে সম্সারের 
মমতা ছ/ম হুইয়া যায়, এই কথা! তাহাকে বিলে, তিনি 
বলিলেন)- আমার জী, কন্থ! এব* জামাভা রছিলেন । তী- 
গারা যেন সকলে ন্থসমাচার গ্রান্থ করেন, তজ্জন্থ আমি 
মর্ঘপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছি। কিন্ত তাহারা কিছু 
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তেই আমার কথায় জম্মত হইলেন না। আমি এক্ষণে 
তাহাদের নিকটহইতে যাইতেছি। আমি এখন তাহাদের 
পরিত্রাণের নিমিত্ প্রার্থনা করিতেছি 1১ 

১৮০৪ জালের ২০শে আগষ্টু পীতাস্থর নিণ্হ পরলেকগত 
হন। ভ্তর্ুর পুর্বে অস্পূর্ণপে তিনি ঈশ্বরেতে আত্মসম- 
পণ করিয়াছিলেন । তীভার মনে শান্তির অভাব ছিল না। 
তিনি ছুই এক বার ওয়ার্ড সাহেবকে বলিয়াছিলেন,__ 
“শারীরিক ঝষ্টপ্রসথস্ত আম অনুখী নহি । আমার আত্মা 
সর্বদাই সুখী ।৮ প্রেরিতদিগের প্রহোক পত্রে যে আশীবাদ 
আছে, তাহা লন্ষ/£ করিয়া তিনি অনেক বার বলিয়াছিলেন) 
“শান্তি, শান্তি; সেই শান্তি আমি এক্ষণে অন্থুভৰ করি- 
তেছি 1” তিনি অনেক বার আপনার কম্াকে দেখিতে চাভি- 
য়াছিলেন। তার এই ইচ্ছা? প্রর্ণ করিবার জগ যথেষ্ট 
চেষ্টা পাওয়া হইয়াছিল । কিন্ত পীড়ার ভয়ানক ত্রদ্ধি দেখিয়া 
সকলেই মনে করিলেন) তাভার কম্থাকে আনয়ন করা থা | 

ফে দিন পীতাম্বর পরলোকগত ভন, সেই দ্রিন প্রাত৫- 
কালে কয়েক জন ভ্রাতা তীভার নিকটে বলিয়া গীতগান করি- 
য়াছিলেন। «যীশু খ্রীষ্টের স্বন্যতে অনন্ত জীবন» এই ধয়া- 
সম্বলিত গীতটী শ্রবণমাত্র ভাঙার চঙ্স্টতইতে অশ্রধারা ৰিগ- 
লিত হইতে আরম্ভ হয় । এই অশ্ুধারা_বহুম্ভলা অশ্রুধারার 
সহিত হাস্য ম্বখে মভাক্সা পীতান্বর মিত্ভ ভ্তহু/রূপ উপ- 
হ্কাপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া দুপ্ধমধুপ্রবাহী স্বগীয় কলানে 
প্রবিষ্ট হছন। যাহারা তাহার ভ্রতুঠশস্থার নিকটে ছিলেন, 
তাহারা অনেক ক্ষণ পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পীতহাশ্বর 
বাহ জগতের সহিত সন্থন্ধ পরিভ্ঞাগ করিয়াছেন । ভ্তু/কালে 
পীতাম্রের ৬০ বৎসর ৰয়ঃক্রম হইয়াছিল । 


কুদ্তপ্রসাদ। ৫ 


স্বর সকলেরই হয়-__ধার্ম্সিকেরও হয়) অধাম্মিকেরও হয়ঃ 
হিন্দুরও হয়, শ্রীর্ভীয়ানেরও হয়। ঘীষ্ঠীয়ান ভিন্ন অন্থ 
সকলে ভ্বন্ুকে ভয় করে, ভ্তন্ুর নামে শিহরিয়া উনে, স্তর 
গালি বিশেষ ; কিন্ত প্রীষ্ঠী়ান আনন্দে স্বকুকে আলিঙ্গন 
করে। শ্রীন্ভীয়ানের বিশ্বাম এই, ভ্তন্য তাহার পিতার ভৰনে 
প্রবেশের ছারস্বরূপ। স্তল্ুরপদ্বার উত্তীর্ণ হইলে সে স্বগাঁয় 
পিতার আনন্দভৰনে গমন করে| এই জন্থ ভ্কন্তকে মে ভয় 
করে না; বর" সাদরে আলিঙ্গন করে । 


২) কষ্তপ্রসাদ। 


নবছীপের অন্তর্গত ভালুকা নামক গ্রামে কৃম্তপ্রসাদের 
জন্ম হয়। ইনি কূলীন ব্রাহ্মণের সম্ভান | ১৮০৩ সালের ২২ 
জানুয়ারি বাগডস্ম সৎ্ঞার গ্রতণদ্বারা তিনি শী মগ্ডলী- 
সভ্ভূক্ত হন । তিনি ্ীষ্টাশিত বঙ্গদেশীয় ব্রাক্মণদের মঞ্চে 
প্রথম ফলস্বরূপ | পুর্বে লোকে বলিত, নিকৃষ্টু জাতীয় 
হিন্দুরা শ্রীষ্ঘধ্ম অবলম্বন করিলেও করিতে পারে, কিন্তু 
ব্রাঙ্গণেরা কখন করিবে না । কৃষ্তপ্রসাদ বাগাইনিত ভওয়াতে 
সেই বিপক্ষেরা অপ্রতিভ হইয়াছিল। ভিনি মরণ পন্থন্ত 
গ্রভর বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন । 

বৃদ্ধ প্রসাদ ধর্মপুস্তকব পাঠ করিতে বড ভাল বাসিতেন। 
সতুঠর কিয়দ্দিবস গর্বে তিনি ওয়ার্ড সাহেবকে বলেন,__ 
«আমি ইতন ধর্ম্মনিয়ম প্রথমহকঈটতে শেষ পন্তন্ত ছুই বার 
পাত করিয়াছি ।৮ ওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে ষশোহরে ফাইবার 
অসময়ে তিনি হিতোপদেশ ও দায়ুদের গীত পাঠ করিতেন | 
মোশিলিখিত পঞ্চ পুস্তকের আরধিকাণ্শ তিনি মনোযোগ- 
সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন । আজীয়গণের পরিত্রাণের 


ঙ৬ নন্দকিশোর | 


নিমিত্ত তাঁভার বড়ই ভাবনা ছিল। ১৮০৩ সালে দিনাজপ্লীর 
যাত্রাকালে তাহার পীড়া আরম্ত হয়, তিনি বহু দিবস এই 
পীড়াতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

এক দিন বিশ্রামবারের জায়ণ্কালে ওয়ার্ড সাহেব কৃষ্্- 
প্রসাদের পরমার্থিক আশা ভরসার বিষয় জিজ্ভাসা করি- 
লেন। প্রন যীশু যে সম্পুণ পরিত্রাণকন্তা, এ সম্বন্ধে 
কৃষ্তএনীদের কোন সন্দেহ ছল না| কিন্তু তাহার ভয় এই 
ছিল, পাছে তিনি ধীশুতইতে অন্তরে যান। তীহার এই 
ভয় ছুর করিবার জন্থ ওয়ার্ড সােব অনেক সাত্তৃনান্ভুচক 
বাব্ত বলিয়াছিলেন । ১৮০৬ সালের জুলাই মাসে নৌকা 
করিয়া তিনি বহরমপ্ুরে গমন করেন । ৯৪ জলাই বহরম- 
গুরেই তিনি পরলোক গমন করেন | 

ঘানাদের অন্তরে পরকালে ঈম্বরসহবানের, স্বীয় পবিত্র 
আনন্দ সন্ভে।গের আশা নাই, তাহাদের অন্তর জড়বৎ । 
কক্তপ্রসাদের অন্তরে আশা ছিল। যীশু খ্রষ্টদ্বারা পাপের 
ক্ষমা লাভ করাতে ভাঙার মনে এই আশার সঞ্চার 5ইয়াছিল, 
তাই তিনি অকাতরে স্তগ্ককে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 


৩) নন্দকিশোর 1 


১৮৯২ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে নন্দকিশোর পর. 
জোক প্রাণ ভন। ইনি জ্বর ও কাশিতে বড় যন্ত্রণা পাউয়া- 
ছিলেন | পাড়ার প্রথম সপ্তাহে ওষধাদি ভক্ষণ করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে ঘথন বুঝলেন যে, গুঁষধধে কোন 
ফল দর্শিতেছে না, তখন স্ত্রীকে বলিলেন,_-“ আর ওঁষধ 
দিৰার প্রয়োজন নাই। আমি আর অধিক ক্ষণ বাচিৰ 
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না। আমাকে স্বর্গে লইবার জন্গ আমার স্বগস্থ পিতার 
ইচ্ছা হইয়াছে । মরিব বলিয়া ভয় পাইতেছি না। মরিবার 
জন্থখ আমি প্রন্তত আছি । আমি মহাপাপী, কিন্ত যীশুর রক্কে 
আমার পাপ সমস্ত কমা হইয়াছে, এই জন মনে শান্তি 
বিরাজ করিতেছে । শ্রু ধীশ্ড শ্রীষ্ আমার পরিবর্তে শ্তল্ুভোগ 
করিয়াছেন, তজ্জই আমার সর্ব পাপ ক্ষমা হইয়াছে ।» 
একই কথা শুনিয়] তাহার আ্ত্রী ও সন্তানসান্ততিগণ ক্রন্দন করিয়া 
উঠিল । নন্দকিশোর তানাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ বলিলেন। 
«তোমরা কেদো না। আমি অল্প দিনের জন্খ তোমাদের 
কাছ থেকে যাচ্ছি । তোমরা সম্পূর্ণরূপে প্রভুর হও |” তিনি 
সুস্থ অবস্থায় অন্থদা ধন্মপুস্তক্র অন্তভাগ পাঠ করিতেন ; 
অস্গুস্থ অবস্থায়ও ধন্মপুস্তক সর্বক্ষণ তাহার বিশেষ সঙ্গী 
ছিল। কোন বন্ধুবান্ধব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আইলে, তিনি আপনার মনঃপরিবর্থনের বিবরণ বলি- 
তেন । ইনি সজ্ভানে ইহলোক পরিভ্াগ করেন । 

নন্দকিশোর, ভুমি ধছ্; আহা, ফাহারা গ্তনুক্ঠীলে জানিতে 
পারে ঘে প্রভ্‌ ফীশুর শোণিতে তাহাদের পাপ ক্ষমা হই- 
য়াছে, তাহারাই ধন । শভ্বান্িরা বলে, তুমি মরিয়াছ, 
কিন্ত ধীশুর দ্বারা তুমি অনন্তজীবী হইয়াছ। 





৪1 কঞ্দাস ॥ 


কলিকাতার অনতিছুরে রামক্ষ্তপ্ুর গ্রামে কৃজ্ধদাসের নিবাস 
ছিল। রামক্ষ্ঞপুরে তাহার একখানি দোকান ছিল, তাহা" 
ভহাইতেই তাহার জন্সারের হায় নির্থাহ হইত | এই সময়ে 
বৃজ্জানাস হিন্দশান্ত্র পাই ও নানা তীর্ঘ পম্থটন করিয়া 


৮ কুষ্ধদাস। 


ছিলেন । এক দিন শ্রীরামপুরের ওয়ার্ড সাতেব, এই স্থানে 
নুসমাচার প্রচার করিবার মানসে উপস্থিত তন । তীহার 
সহিত জনৈক দেশীয় শ্রীর্ভীয়ান ছিলেন । তীহারা উভয়ে 
গ্রামন্থ লোকদিগের নিকট কুসমাচার প্রচার ও শ্রীষ্টধর্ম- 
সৎক্রান্ত নানা প্রকার ক্ষত্র ২ প্রস্তক বিতরণ করেন । পরিশেষে 
তাহারা গ্রামস্থ লোকদিগের উপকারার্থ একখানি তন ধর্দ্দ 
নিয়ম প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্রামের মঞ্থে 
ফে ভত্তমরূপে পাঠ করিতে পারে, তাভার নিকট এই প্রস্তক- 
খানি থাকিবে) এবৎ গ্রামের লোকদিগকে সে ইহা সময়ে ২ পাঠ 
করিয়া! শুনাইবে, এই রূপ স্থির হইল। আাভোবের এই 
অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে, কৃষ্ঞদাস এই প্স্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন, এব* সেহ সময়ে তিনি এমনও প্রতিজ্ঞা করেন 
ষে, হা গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট পাঠ করিবেন । এই অন্তন্য 
ধনরূপ ঈশ্বরপ্রণীত পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র কৃষ্ঞদাসের নিকট 
চুই ৰৎসর থাকে | এই ছুই বৎসরের মঞ্চে তিনি এই ধন্ম- 
শাস্ত্র ও শ্রীষ্টধন্মসৎক্রান্ত অন নানা প্রকার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ 
করেন । শান্ত পাঠ করিয়া, কৃষ্ত এব* অন্যান্থ কয়েক ভ্ক্তি 
অষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা মহাপাপী, দেবপ্রতিমা 
তাহাদের কোনই মঙ্গলপ্রদানে সমর্থ নহে; কিন্ত যীশু 
থ্রীষ্টই একমাত্র পরিত্রাণন্র্তা এব* ঈশ্বরের নিকট যাইবার 
ঘঅনন্থপথ। 

এই রূপ জ্ঞান প্রাণ্ড হইলে, কৃষ্তের আর আনন্দের লীমা 
পরিসীমা রহিজ না। তিনি প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে প্রেম করি- 
তেশ এবং প্রতুও তীহান্তে আপন অঙ্গীকৃত বিশ্রামদান 
করিয়া শাস্তির পরাকাষ্টা প্রদান করিয়াছিলেন | কৃষ্জের সহ- 
ধন্সিণী ও ছুইচী গ্ৃএও প্রভৃতে বিশ্বাস করিয়াছিল । প্রভ্ু- 


কুন্দদাস। ৯ 


হইতে এই সকল উপকার পাইয়া কৃষ্দের মন ঘে আ- 
শন্দ ও কৃতন্ততারসে আপ্লাবিত হইয়াছিল, তাহার আর 
নন্দেত নাহ | 

বাণ্ডতিম্ম সৎস্কার গ্রহণ করিবার পর কৃষ্ত স্সমাচার প্রচার 
₹রিতেন। তিনি প্রথমে গ্রারামগ্ুর মণ্ডলীর পরিচারক, তৎ- 
পরে প্রচারকপদে অভিষিক্ত ভন । তিনি প্রথমে গোমালটী 
ও তৎ্পরে উড়িগ্ঠা প্রদেশে ধরন্মপ্রচারকের কাঙ্ঠ করেন । 

কৃষ্ত পীড়িত ভইয়া শ্রীরামপ্ূুরে প্রন্তাগত হন এব তৎপরে 
নিজ গ্রাম রামক্ষ্ঞপুরে গমন করেন | ৯৮৯০ সালে ২৩ সেপটে- 
স্বর তারিখে তাভার স্তত্ুঃ হয়| ওয়ার্ড সাহেব বৃষ্ঞকে দেখি- 
বার জন্থ অনেক বার যাছতেন। কফ্তের মন স্থির ছিল। 
পীড়াশস্থা বাস্তবিকই তাহার স্থখের শস্তা হইয়াছিল । 
রাত্রিতে তাহ|র নিদ্রা হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি প্রভুর 
নিকট প্রাথনা ও গীতগান কারতেন । তাহার শগ্চার পাশে 
ষাতারা উপবিষ্ট থাকিতেন, তিনি তাহাদিগকে পুনঃ ২ অনুরোধ 
করিতেন, যেন তাহার! ধীশুকে আপনাদের অন্তঃকরণ দেন । 
যেদিন তা্গার শ্তল্ঠ হয়, সেই দিন জেবকরাম নামক জনৈক 
হীন্ভীয়ান তথায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি কৃষ্দের স্তর এই 
রূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন 7 

“যে দিন কষ্ত পরলোকগত হুন, সেই দিন আমাকে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইতে আহ্বান করেন । প্রথম যখন 
তিনি আমার কথা উল্লেখ করেন) তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে 
বলেন ধে, আমি গঙ্গার পার্হইতে আনিতে পারি নাই । 
এহ কথা শেষ হইলে তিনি ঈশ্বরের প্রশণ্দা করিতে আরম্ত 
করেন | আমি রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাই | আমি তীা- 
হাকে ভিভ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেমন আছেন ৫ তাহাতে 


১৩ কৃষ্তদাস ! 
তিনি সহাস্তমুখে বলিলেন, “আমি ভাল আছি, কিন্ত 
এই জগৎ পরিঞ্ঞাগ করিতেছি, আমার পিতার গছে গমন 
করিতেছি । তুমি আমার নিকট থাক, আমাকে ছাড়িয়! 
ষাইও ন11 এই কথা বজিয়া তিনি করযোড় করিলেন ও 
কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । ইহার 
পর আমি ছুইচী গীত গান করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। 
বোধ হইল, তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়াছিলেন | তৎপরে 
আমি তাহাকে কিঞ্িৎ জল প্রদান করিয়! বজিলাম ফে, প্রদ্ 
যীশু শ্রীঞ্ট আপনাকে নিন্মল জীবনবারি প্রদান করিয়াছেন । 

« এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, হী, ভ্রাতঃ, প্রভু যী 
হীষ্ঘ বাস্তবিকই উশ্বরের প্রত ; ইহা আমি বিশ্বাস করি।? 
তৎ্পরে আবার তিনি বলিলেন, “পাপিদিগের পরি্রাণকর্ত! 
প্রস্থ ধীশ খ্রীষ্ট ধন্থ_তিনি ধছ। তিনি আরো কহিলেন, 
হাঁ, এই সকল কথা মিষ্ট! তিনি আমার পরিজ্রাণকর্তা 1)? 

পরদিন প্রাতঃকালে, “তিনি আমার ভ্যোতিঃ এৰ০ আমার 
পরিত্রাণ)” এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ করিয়া চিরকালের 
নিমিত্ত এই গথিবী পরিন্যাগ করেন । 

ঘে হক্কি জগঞ্রাতা প্রহু ঘীশ্ খ্রীষ্টেতে বিশ্থান করণদ্ারা 
পাপের ক্ষমা প্রাণ্ড হয়, ও পবিত্র আত্মাছারা চিত্রশুদ্ধি লাভ 
করে, সে ঘেকেবল নির্ভাক হ্থাদয়ে ভ্ল্গুকে আলিঙ্গন করে, 
তাহা নহে । সে পীড়ার ঘাতনা সময়েও বলিতে পারে, « আমি 
ভাল আছি 1” কেননা সে এই সকল যাতন! তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া কেবল ভর্ধ লোকের আকাজক্ষায় থাকে । কৃষ্ঞদাস 
সন্ত ধন্শান্ত্র পাঠদ্বার! ধীশুর পরিচয় প্রা্ড হইয়া জানিতে 
পারিয়াছিলেন ঘে, দেবপ্ুুজাছার! মনুস্তের অন্তঃকরণ পর- 
লোকসন্ন্ধে এত্তাহ্রশ মহত্ব লাভ হরিতে পারে না। 


সীভারাম ॥ ১ 


কম্জদাসের চরিত্রে আর একটী শিক্ষা পাওয়া ঘায়। 
তাহা এই, মরণ পত্ন্ত প্রার্থনাপরায়ণ থাক্কা ভক্তের উচিত। 
স্নুকালে মন অধিক চঞ্চল হয়। জে সময়ে স্থলিত হই- 
ৰার অধিক জভ্ভাবনা। 


৫1 সীতারাম 


সীতারাম কৃষকের কার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, 
লেখা পড়া জানিত না। ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে সীতা- 
রাম শ্রীরামপ্ুরে আগমন করে । ১৮০২ সালে শ্রীরামগ্ররের 
মিশনরীদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। জীবনদায়ক 
হ্থুসমাচারের কথা শ্রবণ করিবার জন্থই সে ৩০। ৪০ ক্রোশ- 
হইতে প্রীরামগ্ুরে গমন করে। ইলা ভিন্ন আর তাচার 
কোন উদ্দেহ/ ছিল না। এই" স্থানে কিছু দিন শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়া সে বাগডাইজিত হয়। ১৮১২ সালের ২১শে সেপ্টেম্থর 
তারিখে সীতারাম আপনার বন্ধ, প্রীতিরামের গ্ুহে গমন 
করে। ৩১শে তাহার গুষ্টে ভয়ানক বেদনা হয়; এই বেদনা- 
তেই দে অন্বস্ত কাতর হহয়) পড়ে। সকলেই তাহার 
বাচিবার আশা! পরিক্যাগ করিল । প্রাণকৃষ্ণ নামক জনৈক 
বন্ধু এই সময়ে তাহার নিকট প্রার্থনা করেন। প্রীতিরাম 
তাহাকে জিজ্তাসিল “ ভাই, ভুমি কি মরিবার জন্ত প্রস্তত 
আছ” সীতারাম উত্তর করিল, “1৮ ২৫শে তারিখে 
সীতারামের পীড়া এরূপ ভ্দ্ধি পাইল যে, সকলেই তাহার 
জীবনের আশা পরিন্যাগ করিল। প্রার্থনা ও গীত 
গান হইলে, সে শন্তার পার্থে উপৰিষ্ট প্রক্যেকের হস্তে 
হস্ত দিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার চেষ্টী করিল। তৎপরে 


৯ সাঁতারাঘ। 


সে বলিল, « আমার জন্ত তোমরা কেহ ভাবিত বা ভীন 
হই না। আমি বেশ ভাল আছি |” এই কথা বলিয়া 
বাবার নে ভ্রান্তগণের সঙ্গে প্রার্থনা করিল । প্রার্থনা শেষ 
হইলে প্রীতিরাম জিন্তানিল, “ভাই, তোমার কি পরিত্রাণের 
আশা আছে ১? সীতারাম উত্তর করিল, «হা, ধীশু খীষ্টের 
দ্বারা আমার পরিত্রাণ হইয়াছে । এসশ্বঙ্ফে আমার কোন সন্দেহ 
নাই |” শ্রীতিরাম আবার জিজ্ঞানসিল, “তুমি এখন আপন 
পরিত্রাণকর্তীর বিষয় ভাবিতেছ ১৮, সে উত্তর করিল, “হা, 
আমি তাহার নিকট গমন করিবার জন্য প্রস্তৃত আছি। 
আমার কোন ভয় নাই |” কিয়ৎক্ষণ পরে প্রীতিরাম লিজ্ঞা- 
নিল, “কাভার দ্বারা ভুমি পরিত্রাণ পাইবার "আশা করি- 
তেছ 2 মে উত্তর করিল, “যীশু শ্রীষ্ঠটই আমার একমাত্র 
পরিত্রাণকর্তা 12” এই কথা বলিয়া জীতারাম বন্ধ বাক্ধব- 
দিগের প্রার্থনা ও শ্রী্টসঙ্গীতে সম্পূর্নরপে ঘোগ দিল। 
তৎ্পরে বলিল, “আমার জগত কেহ ভয় করিও না। 
ঈশ্বর যীশু শ্রীষ্টের নিকট আমি গামন করিতেছি ।.. 
আমার বিষয়ে ভোমরা ভীত হইও না) আমি কখনও 
বিনষ্ট হুইৰ না তোমরা একত্র হহয়। আম্মার বাটাতে যে 
প্রার্থনার ভা করিহে, তাহা যেন উঠিরা না যায় |” এই কথা 
কয়েকটাই সীতারামের শেষ কথা । আর সে কোন কথা 
কতে নাই । 

শীতারাম, যীশু থ্রীষ্ট তোমার একমাত্র ত্রাণক্তা বটেন (-. 
রাজাধিরাজ ঘে বস্ত পায় না, তুমি সামান্ত কৃষিজীবী হুই- 
যাও সেই বস্ পাইয়াছিলে। যে ব্যক্তি তোমার স্তায় 
ঘীশুকে «আমার একমাত্র ত্রাণকর্তী।” বলিতে পারে, মে 
হুষক হইলেও অনুল ধনী । যী জগতের সমন্ত পাপিরই 


কৃষ্তন্দ্র পাল। ৯৩ 


ত্রাণকর্তী | তিনি পাপির জন্থ আপনার প্রাণ দানদ্বারা মহ্ছা- 
নরমেধ যঙ্ঞ সাধন করিয়াছেন। যে বক্তি তাভাতে বিশ্বাস 
করিয়া, এ জগৎ পরিল্ঞাগ করে, সেই হ্াক্তি পরজগতে 
পরম হৃখী। মরণক্ালে ঘে ত্যক্ভি ষীশুগুণ গান করিতে ২ 
প্রাণক্যাগ করিতে পারে, তাহারই জন্ম সফল । 





অ৬। ভারত । 


১৮১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত ইহুজগৎ পরিন্যাগ 
করেন। ইনি একজন ধন্মপ্রচারক ছিলেন ॥ এই জালের 
আগস্ট মাসে উপাসনাগ্হহইতে যাইতে যাইতে পক্ষাঘাত 
রোগে পীড়িত ভয়েন। স্বলুশস্তায় শায়িত হইয়া তিনি 
সর্থদা এ্রীষ্ট সত্গীত গান করিতেন, এব০ যীশু শ্রীষ্টের ছারা 
যে পাপির পরিত্রাণ হয়, ইহা সর্বদা বলিতেন। 

ষে যাহাকে ভাল বাসে, সে কথায় ২ তাহার গুণগান করে ॥ 
ঘে ্যক্কি ফীশুকে বাস্তবিক ভাল বাসে, সে তাহার গুণ 
গান না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব যে ত্যক্কি 
থীষ্টের প্রকৃত শিগ্ঠ, সে শ্রীষ্টকে যথাসাগ্ত প্রচার করে। 
শবীষ্টকে প্রচার করা শ্ীষ্ভীয়ানের প্রধান কর্তৃত্ত । ভারত 
স্তুকালেও এই কর্তন্তনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 





৭1 কুষ্তচন্দ্র গপাল। 
চন্দননগরস্থ বড়গ্রামে কৃষ্ত পালের জন্স হয়। ইহার 
পিতার নাম সুলুকটাদ পাল। কৃষ্ত স্ুুত্রধরের কর্ম শিখি- 


. যাছিলেন । ষোল বদর বয়ঃক্রম কালে এক দিন বাজার দিয়া 
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যাইতে ২ ভাক্তার টমাস, ওয়ার্ড ও আর এক জন সাহেবের 
অহিত কৃষ্তের সান্সাৎ হয় । সাহেবেরা এই সময়ে বাজারে 
স্সমাচার প্রচার করিতেছিলেন, কুজ্ঞকে ডাকিয়া উমাস্‌ 
সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, “ভটটাচার্ঘদিগের টোল কোথায় ১১ 
তিনি উত্তর করিলেন, « টোল বললভগ্চুরে 1” সাহেব আবার 
জিজ্তান্সিলেন, «এক ঘণ্টার মগ্তে সেখানে গিয়। ফিরিয়। 
আসা যায় 2 কৃষ্ঞ বলিলেন, « না, তাহ] বোধ হয় পারি- 
বেন না” উমাস্‌ সাহেব আর কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়! 
তাহাকে স্থসমাচার অবণ করিতে আহ্বান করিলেন । কৃষ্্ 
সাভেবের নিমন্ত্রণ গ্রাহ! করিলেন । গড যীশু প্রীষ্টের ভ্ুনুর 
ছারা কি প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, এব” ক্কি 
প্রকারেই বা সেই প্রায়শ্চিত্তের গুণে পাপের কমা লব্ধ 
হয়, তাহা উদ্থমরূপে দাহেৰ কৃষ্তের নিকট প্রকাশ করিলেন । 
এই জীবনদায়ক নুসমাচাঁর আবণ করিয়া কৃষ্জের জ্ঞান 
চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল, সে দিহচশ্ এাগু হইল। প্রচার 
শেষ হইলে কৃষ্ণ সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, « এখন দেখিতে 
পাইতেছি যে, হিন্দুশান্ত্রে পাপের ঘথাথ প্রায়শ্চিত্তবিধি 
' নাই", এব পাপের ক্ষমা লাভ করিবারও প্রকৃত উপায় 
পাইতেছি না। আমি বিশেষ মনোঘোগসহকারে দেখি- 
য়াছি যে, আমার আজকীয়েরা এ নকল বিষয়ে কিছুমাজ্ত 
চিন্তা করে না। এখন কি উপায়ে এই শু-ভসণ্বাদ "ুনন্বার 
শ্রবণ করিতে পারিব, তাহাই আমি চিন্তা করিতেছি | স্থস- 
মাচারে কৃষ্ণের মন আকর্ষিত হইয়াছিল । তিনি বুঝিয়াছিলেন 
ঘে, ন্থসমাচার ঈশ্বরের বাব্ত । বিশেষতঃ ই্রাজদিগের 
নিকট ম্থজমাচার শ্রবণ করাতে তাহার মন বিস্ময়প্ৃর্প 
হইয়াছিল । কৃষ্ত সাহেবদিগের নিকটহইতে বিদায় গ্রহণ 
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করিয়া বাচীতে গিয়া আজীয়বর্গের নিকটে সেই দিবসের 
ঘটনার বিবরণ প্রন্তাশ করিলেন । 

এই রূপ অবস্থায় আর একচী অভাবনীয় ঘটনার দ্বারা 
কৃন্ত পালের আত্মার বিশেষ মন্্রল সাধিত হয়| এক দিন 
পুক্ষরিণীতে সরান করিতে যাইবার সময়ে তাহার পা পিছ- 
লইয়! যায়, এব” তাহাতে তিনি ভুতলশায়ী হইয়া পড়েন 
এই প্রকার অবস্থায় তাহার দক্গিণ হস্তের সন্ধিস্থৃল ভগ্ন 
হয়। এক ত্ক্তি তাহাকে বলিল যে, শ্রিরামপুরের পারি 
সাহেবদের ধঙ্ে এক জন সাহেব ভাক্তারি জানেন, এবৎ 
তিনি ওঁষধ দিয়া থাকেন | এই সত্বাদ পাইবামাত্র কৃষ্ত পাল 
আপন কথ) ও জনৈক বন্ধুর এক গুএ্রকে লাহ্ছেবদিগের নিকট 
প্রেরণ করেন । ঘে সময়ে ডাক্তারের নিকট সপ্বাদ পঁহুছেঃ 
দে সময়ে তিনি ভোজনে বন্সিতেছিলেন । কিজ সণনাদ 
পাইবামাত্র অনতিবিলন্থে ডাক্তার কেরি কৃষ্দের হে উপস্থিত 
হুন। এই দিন সায়ণ্কালে ডাক্তার কেরি ও মাসমান সাহোৰ 
কয়েকখানি ক্ষুদ্র প্রস্তক লইয়] পীড়িত ত্যাক্তিকে দেখিতে 
আইসেন। গ্রক্যাগমন কালে এক একখানি পুস্তক এই পীড়িত 
হ্যক্তিকে ও অন্তাহ্য উপস্মিত দর্শকদিগকে দিয়া ান। কিছু 
দিন পরে কৃন্ঞ পাল কাহারও নিকটে বলিয়াছিলেন, “ এই 
ক্ষুদ্র প্রস্তক পড়িয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, যে কেহ পাপ 
স্বীকার ও ভাগ করে, এবণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধার্টিক- 
তাতে বিশ্বান করে, সে পরিত্রাণ প্রাণ্ড হয় । যেদিন আমার 
দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগে, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ভাজ্ঞারু 
কেরি সাহেব আমাকে দেখিতে আইলসেন এব* বলিয়। ঘান, 
আমি তাহার বাড়ী গেলে তিনি আমাকে ওষধ দিবেন | 


এইরূপে কয়েক দিন পর্তন্ত ওষধ আনিয়া আহত স্থানে 
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লেপন করিতে ২ আমি সম্পূর্ণরূপে আরোথ লাভ করিলাম । 
কিন্ত আমি পাদরি সাহেবদিগের বাড়ী ফাওয়া বন্ধ করি 
নাই । কেরি ও ওয়ার্ড সীহেৰ উত্ভয়ে আমাকে ধর্মপুস্তক 
শিক্ষা দিতেন | এক দিন পাট সাঙ্গ হইলে সাহেবদিগকে 
বলিলাম, আমি প্রভু ষীর শীষ্টীকে বিশ্বাস করি । তিনি আমার 
পাপের নিমিস্ত আপন প্রাণ ত্রুশে বিসজ্জান দিয়াছেন । ইহা! 
আমি ও আমার বন্ধু গোকুল, উভয়েই বিশ্বাস করিয়াছি । 
এই কথ? শুনিয়া ডাক্তার টমাস্‌ বলিলেন, “ এস, তবে আমর! 
প্রেমে একত্রে ভোজন করি)” এই অময়ে ভুই প্রহর বেলার 
জলপানের উদ্ভোগ হইতেছিল | পাদরি সাহেবের ও তাহাদের 
পরিবারস্থগণ "আমার ও গোকুলের সহিত একত্রে ভোজনে 
বলিলেন । সাহেবদের খানসামারা শ্রীরামপুর সকলকে 
স্লিম) দিল যে, আমি ও গোকুল সাছেবদিগের সাঙ্গে ভজন 
করিয়া! সাহেৰ হইয়া গিয়াছি। সকলে এই ঘটনা জানিতে 
পারাতে আমাদের প্রতি অগ্কন্ত তাড়না আর্স্ত হইল ।৮ 

তাড়নাপ্রন্থক্ত কৃষ্ণ সপরিবারে পাদরি সাহেবদের আশুয় 
গ্রহণ করিল । তৎ্পরে ১৮০০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ শে 
তারিখ রবিবাঁরে কৃষ্ধ সকলের সম্মূথে বাণ্ডস্ম সংস্কার গ্রহণ- 
ছারা শ্রীষ্টমগ্ডলী সম্ভূক্ত হন। গোকুল ও কৃষ্তের পরিবার লজ্জা- 
প্রস্থুক্ত এই দিন বাগাইজিত হয় নাই, কিন্ত্র পরে তাহারা 
বাণ্ডিক্মসণস্কার গ্রহণ করে। 

বাপ্ডিষ্ম সণস্কার গ্রহণ করিবার কতক বৎসর পর কৃন্ত 
প্রচারকের পদে নি্ুক্ত হন। তিনি নানা স্থীনে জীবন- 
দায়ক বাক্য প্রচার ও ক্ষদ্রেং গ্রন্থ বিতরণ করিতেন । ৯৮২২ 
সালের: ২১ শে আগঞ্টের মঞ্তান্ছে হঠাৎ, কৃষ্ঞ বিস্ুুচিকা রোগ- 
গ্রস্ত হন। ইহার পর দুই দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেল। 
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যাহারা কৃষ্তের ভ্তনৃশস্থার নিকটে ছিল, তাহারাই তাহার 
ধর্মভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল । কৃষ্ত সম্পূর্ণ রূপে 

আপন আত্মা ঈশ্বরেতে দমর্পণ করিয়াছিজেন । একজন তা- 
হাকে জিজ্ঞাসা করিল) « ভাই কৃষ্ত, প্রভৃকে কি ভাল বাস 2১ 
তিনি উত্তর করিলেন, « হা, কন তাহার প্রতি আমার প্রেম 
অস্টেম্সা আমার প্রতি তাহার প্রেম অনন্ত অধিক |” ভ্তব্কুর 
কিছুক্ষণ পুর্বে এই প্রশ্প আবার জিভ্তাসা করিলে মস্তক 
আন্দোলন করিয়া] তিনি আপন ইচ্ছা স্বাক্ত করিলেন) তৎপরে 
বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিয়া চিরুালের নিমিত্ত এ জগৎ পরিক্যাগ 
করিলেন । বক্গদেশে কৃষ্ধ প্রথম হিন্দুধর্ম পরিলাগ করিয়া 
থীষ্ট ধর্ম অবলম্থন করেন । 

কৃষ্ত আপনার অন্তরে অন্ুবোধ করিয়াছিলেন ঘে, আমর! 
ষীশুকে হত ভাল বানি, ফীশু তাহা অপেক্ষা আমাদিগকে 
অধিক ভাল বাসেন । যীশু স্বযুণ ঈশ্বরু হইয়া, কৃপাৰশতঃ 
নরদেহ ধারণ করিয়া জগতে আনিয়া, মনগ্তকে পাপহইতে 
নিস্তার করিবার জন্খ, প্রাণদান করেন ; আমরা কেন তাহাকে 
ভাল বাদিৰ নাঃ কিন্ত আমরা পাপী, মহাপাপী, ঈশ্বর- 
বিদ্রোহী * তথাপি ঘীশু আমাদিগকে এত ভাল বামেন ঘে, 
আমরা যীশুকে তত ভাল বাদিতে পারি ন!। ইহাও হীশুর 
মহাদয়া । কৃজ্ঞ এই দয়ার উপলব্ধি পাইয়াছিলেন | ফে ভক্ত 
আপনার অন্তঃকরণে এই অন্গবোধ প্রাপ্ত হয়, তাহার মন 
অর্গধামে গমনের আকাজক্ষা করে । ফত কাল ঈশ্বর তাহাকে 
ইহজগতে রাখেন, শত কাল দে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার সেবা 
করে ; আর ভ্ততু/কালে, চিরবাঞ্থিত রাজ্যে যাইতোছ; বলিয়া 
তাহার হর্ষ উপস্থিত হয় । গ্রতিমাগ্ুজকেরা বিশ্বাস করে, 
মরিলে পুনরায় জন্ম হইবে--কি জন্ম হইবে, ভাবিয়া ভ্তভু$- 
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৯৮ হলধর। 


কালে তাহাদের মন আস্থির হয়। কিন্তু গ্রীষ্ভক্ত বিশ্বাস 
করে যে, মারলে আর জন্ম নাই--অনস্তক্কাল ঈশ্বরের 
আবাসে পবিত্র আনন্দে বাস করিতে হইবে । এই ভাবিয়া 
মরণ কালে তাহার আনন্দ উলিয়! উঠে । 


এ সপ 


৮ হলখর । 


ইনি শ্রীরামগ্ররে বাণ্ডিষ্মসণক্কার প্রাপ্ত হয়েন। ভ্ল্ুকালে 
ইনি রামরতন নামক জনৈক খ্রীুভক্তের সহি প্রভু যীশুর 
অনির্বচনীয় মাহাআঠসন্থন্ধে অনেক কথোপকথন করিয়া 
ছিলেন । প্রভুর অনুগ্রহ্ধেই ইনি হিন্দুধর্মের ঘোর অন্ধকার- 
হইতে হ্রীঞ্টধর্মের পৰিত্র জ্যোতিতে আনীত হইয়াছিলেন। 
আপনি ফে মহাপাপী, তাত হলধ। কখন বিস্মৃত ভইতেন না। 
যথন তিনি পাড়ার মহাঘন্্ায় কাতর তইতেন, তখন বলি- 
তেন, «আমি হাথায় অন্যন্ত কাতর হইঈতেছি, আমার পক্ষে 
ইহ1 অসম; প্রজুর নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাকে 
-ধৈস্তশিক্তি দেন 1৮ স্তর কিছু দিন পুবেই হলধর জানিতে পাশ 
রিয়াছিলেন ষে, গুথিবীতে তাহাকে আর অধিক দিন কাচিয়া 
থাকিতে ভইবে না এব তাহার পীড়া আরোগ্ হইবার নয়। 
তাহার শুর গর্বে জনৈক ভ্রাতা ত্া্গাকে দেখিতে গিয়া বলি- 
লেন, “ভাই, হেমন আছ 2”, তিনি বলিলেন, “ আমি অনন্ত 
পীড়িত, বড় ভয়ানহ বেদনা হইয়াছে । আমি এই মাত্র 
শয়তানের সহিত ঘোর সুছ্ধে প্রন্তত্ব ছিলাম ; (হস্ত উদ্বো* 
লন হারিয়া) কিন্তু তাহাকে জয় করিয়াছি । বাইবেল 
আমার অস্ত্র, শ্রীষ্ট আমার বল |৮ ন্বর্গগমনের বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ কথাবার্তী করিয়া, ভগ্লাম সাছেৰ জিজ্ঞাসিলেন, 


হলধর্। ১৯) 


«তোমার বাড়ী কোথায় ৮” হলধর সহান্ত মুখে বলিলেন, 
«আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি জানেন, আমার বাড়ী 
কোথায়-__আমার বাড়ী স্বর্গে । শ্রীষ্ট ক্কিবলেন নাই, “আমি 
তোমাদের জন্থ স্থান প্রস্থ করিতে যাইতেছি? £ এখন স্থান 
প্রন্তত হইয়াছে এবণ আমি ঘযাইতেছি।” প্রার্থনার পর 
ভগ্লাম সাহেব বিদায় গ্রন্ণ করিয়া বলিলেন,  শীপ্রহী 
তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে | এই কথা শুনিয়া 
হলধর। ক্রনূন করিতে ২ বলিলেন,--“ হা, আশা আছে, আপ- 
নার সহিত স্বর্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে 1৮ এই রূপ 
কথোপকথনের পর তিনি রামরতনমের সহিত আপন 
বিগত পাপ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন | তিনি নিশ্চয় 
বুঝিয়াছিলেন যে, পাপপ্রস্থুক্ত আর দণ্ডের যোগ নহেনঃ 
কেননা মীশ্ শ্রীষ্ট তাহার পরিত্রাণদত্তা এব তাহণতেই তিনি 
সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া থাকেন । শ্ব্ুর এক ঘণ্টা গর্বে 
তিনি প্রকৃতভাবে শান্তপ্র্তি ধারণ করিয়াছিলেন, নিম্তন্ধ ভাবে 
আপন শগ্তায় শায়িত ছিলেন | পাপের ক্ষমা লাভ করিবার 
নিমিত্ত ও পরিত্রাণকর্তার নিকট স্থান পাইবার জন তিনি 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন | প্রার্থনা শেষ হইবার মিনিট কতক 
পরেই তিনি এভুর ক্রোড়ে নিদ্রাগত হইলেন | 

শাস্ত্রে পাই করি, কোন ভক্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আ- 
মার মরণ যেন সাধু লোকের মরণের স্থায় হয়। ইহার অর্থ 
এই) আমি ঘেন মনের শান্তিতে প্রাণন্যাগ করিতে পারি । 
মরণকাল অতি ভয়ানক ; ঘত চিন্তা যত ভয়, যত অনুতাপ, 
সেই সময়ে আনসিয়। উপস্থিত হয় । কিন্তু যে গ্ক্তি জগপ্রাতা 
প্রস্থ ধীশুর শোণিতের ছারা আপনার গুর্বকৃত পাপের ক্ষমা 
ল।ভ করিয়াছে, তাহার মনে এ দকল উপস্থিত হয় না। কারণ 


২৩ তনু? 


ধীশ্ুদত্ত পবিত্র আত্মা তাহার হৃদয়ে বাজ করাতে, সে এমন 
ভয়ানক কালেও শান্ভিন্থ সম্ভোগ করিতে থাকে । ধীশু, যে 
ষীশু নরদেহ ধারণ করত এই জগতে আসিয়া তাহার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেন, সেই যীশু স্বর্গে তাহার জন্থ বাটা 
প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছেন, সে কেবল সন্ষ্ঞমনে সেই; স্থানে 
ষাইৰার আকাজক্ষা করে। এ জগৎ-_-ঘে জগৎ সাণ্সারিক 
লোকে ছাড্ডিতে চাছে না, যে জগৎ ছাড়িতে হইলে সাণ্সারিক- 
মনা লোকের মনে কৃত কষ্ট উপস্থিত হয়-_-সেই জগৎ ধীশু- 
দানের প্রবাসন্থান ; পিতার বাচী নহে। তাহার বাটী স্বর্গে । 
যীশুদাস এ জগতে যেমন সহদাসদিগের সভিত একত্রে ঘীশুগুণ- 
গান করে, পরজগতে গিয়া তেমনি করিবে । যাহারা ঘীশুভত্ত; 
বাঙ্গালি হউক, ইত্রীজ হুউক, একত্রে ঈশ্বরের আবাসে বাস 
করিবে । যাহারা ফীশুভক্ত, রাজা হউক, প্রজা হউক, ধনী 
হউক, দরিদ্র হউক, একজে স্বর্গে নিরন্তর থাকিবে | আহা) 
কি অকথ/ স্থথ ! 


৯ তনু) 

তগ্ছর পীড়ার সময়ে রামদয়াল নামক ভনৈক প্রতুভক্ত 
স্ক্তি জর্থদা ভাহাকে দেখিতে ঘাইভেন, এব” আজআার আস্থা? 
ও পরিত্রাণের নিমিপ্ত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তাসন্বষ্ধে তাহার 
সঙ্গে কথোপকথন করিতেন । প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপের প্রা়- 
শ্চিত্ব করিবার জগ আপন প্রাণ দিয়াছেন, ইহাতেই' তাহার 
পাপ ক্ষমা হইবে ; ইছ। তিনি নিশ্চয়ুরূপে বুঝ্য়াছিলেন। তিনি 
বলিতেন, প্র্থু ষীশু ভিন্ন আর কোন পরিক্রাণকর্তী নাই। 


ভাতা স্তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি 


জগদন্বা | ২৯ 


গীতের ভিন্ন ২ পদ আত্তহি করিয়া আপনার অবস্থার সহিত 
থাটাইতেন। তছ লেখা পড়া জানিতেন না। তজ্জন্থ অন্থ ২ 
ভ্রান্ুগণকে সর্থদা তাহাকে দেখিতে আনতে বলিতেন, ও তাহার 
নিকট ধর্মমগুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন । তিনি 
ধর্মপুস্তক পাঠ শ্রবণ ও পীড়ার শেষভাগে গীত গান ও 
প্রার্থনা করিতে ৰড় ভাল বান্সিতেন | ভলধর সর্বদা তাহাকে 
দেখিতে ঘাইতেন ও ভানার অহিত প্রার্থনা করিতেন । এক 
দিন হলধর ভাহাকে জিজ্ভাসিলেন,- ভাই, প্রত্ুর সহিত সা- 
স্গাৎ করিতে কি প্রস্তুত আছ £”? তু উত্তর করিলেন, “ প্রভুই 
আমাকে প্রস্থৃত করিয়া লইবেন ।” ভ্ক্র এক ঘণ্টা গুর্দে 
তাভার বাক্রোধ হইল | এই সময়ে, যদি কেহ তীনাকে 
জিন্কানসিতেন, “তুমি প্রভ যীশুকে জান ১? তাহা? হইলে 
নি বক্ষগস্থে হৃল্তার্পণ করিয়া দেখাইতেন | বাস্তবিক এজ 
তাহার নিকট বহুষ্ভল/ ছিলেন । 





১০1) জগদম্বা। 

১৮২১ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে নীলমণির মাতা পঞ্চন্ব 
প্রাণ্ড হয়। নয় বৎসর পুর্বে জগদন্বা বাগ্ডিস্ম জৎস্কার 
প্রাণ্ড হন। এই নয় বৎসরের মথে তাহার চারি গু) দুই 
কছ/া এৰ” দুই ননন্দা বাগ্ডিক্ম সংস্কার গ্রহণদ্বারা শ্রীঞ্ট মণড- 
লীতে গ্রাহা হন | জগদন্থা কায়স্থ বশোন্ডব! ছিলেন । তাহার 
স্বামী ভয়ঙ্কর কুসণস্কারাপন্র পৌত্ুলিক | সত সময়ে তিলি 
আপন জ্মে্ পুত্রের হস্তহইতে কিছু থাছ্া গ্রহথ করিতেও 
অস্বীকার করিয়াছিলেন, কেননা গ্রীষ্ঠীয়ান হওয়াপ্রস্ক্ত 
তাহার জাতি গিয়াছিল। 


২ জগদন্থা। 


পীড়া গুরুতর হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া জগদস্থা 
গুথিবীর সমস্ত সন্থদ্ধ হইতে আপনাকে নিষুক্তি করিলেন । 
তাহার গ্ুঞ্কম্থাগণকে ভঃথ করিতে নিষেধ করিয়া কহি* 
লেন, “ তোমরা আনন্দ কর, কেননা আমি আপন প্রভুর 
নিকট যাইতেছি ৮ সন্তানদের অবকাশ হইয়াছে দেখিলে, 
তিনি তাভাদিগকে আপনার নিকটে বাইবেল পাত করিতে 
অইরোধ করিতেন । জগদন্থার স্বভাব কিছু উগ্র ও প্রচণ্জ 
ছিল । কিন্ত পীতান্থর ও নীলমণি নামক ছুই পুর শ্তত্য হইলে 
তিনি নত প্রকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন | এক্ষণে তিনি আপ- 
নার সন্তান সন্ততিদিগকে ক্ষমা ও ক্ষতি সহ্া করিতে উপ- 
দেশ দিতেন । তিনি জর্বদা বলিতেন, “আমি আর গুখিবীর 
ভার বহিতে পারি না। এখন প্রভুর নিকট যাইতে চাই 1? 
«কাহার উপর তোমার ভরনা আছে, এই কথা জিন্ঞ্তা- 
নিলে তিনি উত্তর করিতেন) « আমি মহাপাপী, প্র ধীশুকী 
আমার আশা ও ভরজ্া) 17 উপাসনালয়ে গমন কারবার 
ইচ্ছা তাহার মনে অন্রন্ত বলবতী ছিল, পীড়াশঙ্ায় 
শায়িত হইয়ীগ তথায় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। 
শুভু/র এক অণ্তাত গুর্বে তিনি আপন সন্তান সন্ততিদিগকে 
জান্তা ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেন)_- তোমরা 
কাদিতেছ কেন) বরণ প্রার্থনা কর) ভ্তদু/সময়ে আমি যেমন 
ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্ভোগ করিতেছি) তেমনি যেন তোমরাও 
সম্ভোগ ক্র 1৮ তৎ্পরে তিনি এন্থ একটী সন্তানকে গুথক ২ 
আহ্বান করিয়া বলিলেন) “£ তোমর। মন্দ লোকের সঞ্সর্গ 
করিও না, মিতন্যয়িতা শিক্ষা কর, এব ভজনালয়ে উপা- 
সনায় ফাই £, ই'ন্াদি। তিনি স্বয়” গীত গান করিতে 
পারিতেন না, কিন্ত আপনার সন্তানদিগকে গীত গান করিতে 


জগদস্থা | ২৩ 


বলিতেন | যখন তাহার সন্তানেরা গীতগান করিতেন, তিনি 
স্থুর মিলাইবার জন্থ করতালী প্রদান করিতেন | এক দিন 
রাত্রে কমল নামক তাতার একটী পুঞ্র নিকটে বনিয়াছিল। এই 
সময়ে তাহার চক্ষু মু্রিত ছিল) ক্ষণেক পরে চক্ষু উন্মীলন 
করিয়। দেখিতে পাইলেন ঘষে, কমল বসিয়া আছে । তিনি 
বলিলেন, £ শোও নাই কেন 2৮ «মন দুঃখেছে গণ) সৃতরাৎ 
নিদ্রা আইদে ন।?1৮ এই কথা শুনিয়া, তিনি বলিলেন, «তুমি 
কেন আমার জন্থ ছঃখ কর | আমার হঃখ কিদের 2 শ্বীঞ্ছের 
প্রতি ভুপ্টিপাত কর, তিনি আমাদের জন্য কি না অহা করিয়া- 
ছেন 2?) এই কথা শেষ হ্হ ইলে তাভারা উভয়ে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। এমন সময়ে তাহার কনিষ্টা কন) উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন“ মা) আপনি আমাদের এত ভাল বাসিতেন ! 
কিন্ব বোধ হইতেছে, এখন আমাদের প্রতি আপনার আর 
সেরূপ ভালবাসা নাই । কেন) মা এমন হইল ৯ মাতা 
উত্তর করিলেন)__«আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে রা- 
খিয়া যাইতেছি ১ তিনি আমা অপেক্ষা অধিক ও সম্পর্ণ- 
রূপে তোমাদিগকে ভাল বামেন।১ এই সময়ে পরিবার 
প্রন্েক র্ক্তি ক্রন্দন করিতেছিলেন । সকলের এই রূপ 
অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন, “কেনে এ প্রকারে কাদি- 
তেছ?ঃ তোমরা আমার বাধাস্বরূপ হইতেছ কেন 2 এ প্রকারে 
না কাঙ্গিয়া বর ধর্্মপুস্তক পাট, ও প্রার্থনা বর নি 
আমার জন্য প্রার্থনা কর ।” 

জগদন্থা পীড়াজনিত কষ্টে কথনই অভিছ্ভুত হয়েল নাই। 
তিনি কনিষ্উ পুঞ ও কম্থাকে নানা প্রকার উত্তম উপদেশ 
প্রদান ক্রিতেন। তাহারা যেন আপন২ আজীয় স্বজন 
অপেক্ষা ঈনশ্থরকে অধিক ভাল বাসে, পুনঃ ২ এই আঅন্- 


২৪ জগদম্বা । 


রোধ করিতেন । অনেক বার মরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি- 
তেছেন, ইহ! শুনিয়া কয়েকচী জ্্রীলোক তাহাকে বলিলেন,-_ 
« পুনঃ ২ এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, তুমি ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধ চিন্তা করিতেছ 7” এই কথ শুনিয়া তিনি 
ক্ষমা যাড্রা করিতে বলিলেন,“ অমি প্রভুর দয়! পাই- 
যাছি-__প্রভু আমাকে ভাকিতেছেন, তাহার নিমন্ত্রণ আমি 
পাই'য়াছি-_তাহাই খাইতে এত হগ্র হইয়াছি।৮ যে রাত্রিতে 
তাহার স্ন্ব ভয়, সেই রাত্রিতে কয়েক জন ভ্রাতা ও তাহার 
গু কম্তাগণ সকলেই নিকটে ছিলেন । তিনি সমস্ত সময়ই 
প্রার্থনা ও গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন | « যীশুর ম্ব্যুতে অনস্ত- 
জীবন হয়), এই ধুয়াসন্থলিত গীতচী বিশেষ রূপে ভাহার 
নিকট গান করা হই-য়াছিল। সুন্ুর পুর্বে তিনি সহলের সহিত 
সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া অতি প্রতৃ/ষে ইভলোক 
পরিক্যাগ প্ুর্ক পিতার 'অনন্তভবনে উপস্থিত ভয়েন। 

ঘে দেবতার নামানুসারে পিতামাতা জগদন্থার মাম রাখি- 
যাছিলেন, সেই দেবতার সেবা করিলে জগদন্বা এমন শান্তিতে 
কখনও মরিতে পারিতেন না। তিনি মরণকালে বলিতেন, 
£€এ্তামরা আমার জন্থ দুঃখ কর কেনঃ বর্ণ আনন্দ কর। 
আমি পিতার স্ভবনে যাইতেছি |” হিন্দ্র রমণীর) পিতার 
বাটীতে যাইতে বড় আনন্দ করেন। শ্বশুরালয়ে শাশুড়ীর 
তাড়না, ননান্দাগণের জ্ঞালাতনে কুলবধূদিগকে অনন্ত ক্ষ 
পাইতে হয়। এই জন্ত) যখন পিতার বাটীতে যাইবার সময় 
হয়, তখন তাহাদিগের আনন্দের দীমা থাকে না। জগদস্থ। 
হয়ত প্রথম বয়সে এ কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
জগতের যাতনা হইতে উদ্ধার হইয়া পিতার অনস্ত ভৰমে 
গমনকালে তাহার মনে অনির্ঘচনীয় আনন্দ উদয় হইল। 





অলকা। হ৫& 
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অলকা। জগদম্বার কন্/া। ইনি চারি বৎসর বয়সের 
সময়ে বিধবা হয়েন। বিবাহের দিন হ্যতীত তিনি কখনই 
স্বামির মুখ দর্শন করেন নাই। তিনি মাতার ভ্তু/রু দেড় 
মাস পড়ে ৩২ বৎসর ব্যসে কালগ্রাসে পতিতা হন। 

পীড়া ভয়ানক মর্ি ধারণ করিলে, তাহাকে জীবনের 
অনিন্যতাসন্থন্ধে সর্থদা উপদেশ দন্ত হইত । এই রূপ কথ! 
উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতেন,-«তোমরা কি আমাকে 
ভয় দেখাইতেছ ; আমার ইচ্ছ1 এই, যেন মাতার নিকট 
যাইতে পারি | যদি কেত তাহার জঞ্থ ছুঃখ প্রকাশ করিত, 
তিনি তাহাকে প্রভু ধীশুর যন্ত্রণার প্রতি ভ্ষ্টিপাত করিতে 
বলিতেন । প্রত্ত যীশু যে একমাত্র পরিত্রাণকর্তী, তাহা তিনি 
অন্পর্ণদপে জানিতেন, ও তিনিই তাহার একমাত্র ভরসান্থল 
ছিলেন | পীড়ার জময়ে অলক স্যগ্রতা সহকারে ধর্মপুস্তক পাঠ 
করিতেন । আপনার ভ্রানগণকে গুঁনঃ২ অন্থরোধ করিতেন, 
ঘেন তাভার। তাহার নিকট ধর্সপুস্তক পাত করে ; ভ্রাতারা 
ক্লান্ত হইলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না| 

স্তভু/ স্থির হইলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, « স্বর্গ 
প্রবেশ করিবার তোমার ঘে অধিকার হইয়াছে, তাহা কি 
প্রকারে দেখাইবে )ঃ তাহাতে তিনি বলিলেন,_-“ কেন? 
আমি বলিব, আমি গুতলিকা পুজা করি না, আমি প্রনু 
ধীশু খ্রীষ্টের দাসী-__শ্বীষ্ট আমার জন্ত আপন প্রাণ দান 
করিয়াছেন |” হয়োৰ ও গীত্পুস্তক্ধ তিনি বড় ভাল বাসিতেন, 
জাতারা কাণ্তস্থল হইতে প্রন্যাগত হইলেই, তিনি তাহাদিগকে 
এ দুই প্রস্তকের কোন অণ্শ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন । 

0) 
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স্তহু/কালে তিনি আপনার ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে দুঃখ 
করিতে নিষেধ করিতেন, এব তাহারা যেন জন্য পথে 
থাকে, তজ্জন্থ পুনঃ২ উপদেশ দিতেন । “যাহা বপন কর, 
তাহা না মরিলে জীবিত ক্রা যায় না,” ধর্মপুস্তকের এই 
বচনটী তিনি সর্থদা আপনার আজীয়গণকে বিবেচনা 
করিতে অনুরোধ করিতেন । তিনি সন্ভানে অতি প্রতু/ঠষে 
ইহলোক পরিল্ঞাগ করিয়া পরলোকে প্রবেশ করেন। 

হুহ্তাসময়ে এই প্রকারে যা্ভারা আপন ত্রাণকর্ভার হস্তে নিজ 
আত্মা সমর্পণ করিতে পারে, তাঁভারা পন্থা | আালকা এক্ষণে 
মাতার সভিত স্বর্গে পিতার ভবনে আছেন, এব -নন্থ- 
কাল থাকিবেন | তিনি পিতা ঈশ্বরের নাম গান করিতেছেন 
ও করিবেন । 
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পালামকোটা নামক স্থানে ইনি ধর্ম প্রচারকের কার 
বরিতেন | পাদরি সাহেবের! এই স্তানে একচী বিগ্ভালয় 
থুলেন, প্রাণকৃষ্ণ তাহার প্রথম ছাত্র । এই বিগ্ভালয়ে ইনি 
ধর্মপুন্তক পাঠ করিয়া শ্রী ধর্ম যে সহ্য, তাতা জ্ঞাত হয়েন। 
ফক্াকাশ রোগে ইনার ভুভু/ হয়। তাহার রোগ আরোগ্ 
করিবার জন্থ অনেক যত্র করা হইয়াছিল । কিন্ত €ঃখের 
বিষয় এই যে, তিনি কিছুতেই আরোথ লাভ করেন নাই । 
তিনি সর্থ জময়ে ত্রাণকর্তা যীশু শ্রীষ্টেতে স্ভির ছিলেন ও 
ভাহার মনে বিলম্ণ শান্তি ছিল। ভ্ত্রঠর ছই দিবস পুনে 
তিনি এক দন ধন্ম প্রচারকের দহিত জনৈক হিন্দুবন্ধুর 
সম্মুখে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন করেন | তিনি ঘে সম্পূর্ণ 


রুমজান । ৯. ৭ 


রূপে প্রভুর হইয়াছেন এব প্রত্ই যে তাহার একমাত্র 
ভরনাম্থল, তাহা এই কথোপন্তথনে বিশেষরূপে সাক্ষ/ প্রদান 
করিয়াছিলেন । তিনি যীশুর নিকটে গমন করিবার জন 
নিতাস্ত ব্যগ্র ছিলেন | ১৮২৪ জালের ২৩ সে নবেম্বর তিনি 
অনন্ত বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ করেন। 





১৩1 রমজান! 


রমজান একজন ব্জদেশায় ম্বসলমান । ১৮৩১ সালে 
সাণ্ডি্‌ সাহেবের দ্বারা মিরজাপুর শ্রীষ্ট মগুলীতে বাপ্ডাইজিত 
হন। সাণ্ডিস্‌ সানেবন্ী তাহাকে ধন্মসপস্তক্গ শিক্ষা প্রদান 
করেন, এব” তাহাতেই তিনি শ্রীষ্ট ধর্মের সহাতা জ্ঞাত 
হয়েন॥ ১৮৩২ সালে রমজানের প্রীভাসদ্ছুক্ত জ্বর হয়। 
প্রায় আট মাস পর্থন্ত এই পীড়াতে তিনি অসম্থা ঘন্ত্রণা 
ভোগ করেন। পীড়াপ্রস্থক্ত তিনি এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন 
ঘে, স্থানান্তর হওয়া তাহার পক্ষে অন্রান্ত ছুক্কর হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। এরূপ অবস্থাতে ভজনালয়ে গমন করিতে তানার 
তুটি হইত না। যখন নিজে অর্শক্ত বোধ করিতেন, তখন 
অগ্চের উপর নির্ভর করিয়া! ভজনালয়ে গমন করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেন | রমজান শেষবার ভজনালয়ে গমনগ্পুর্কক প্রস্ু 
ধীশ্ শ্রীষ্ছের প্রেমের চিন্বরূপ রুটী ও দ্রাক্ষারন হণ করিয়া- 
ছিলেন । হ্ৃতু/শায় কেহ তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে, 
তিনি অন্তরের সহিত সেই প্রাথনায় যোগ দিতেন ও তাহাতে 
ঘে তার বিলক্ষণ সান্তনা হইয়াছে, তাহা বাহা চিন্তে প্রকাশ 
করিতেন। যীশু শ্রীষ্টের দয়া লাভ করিবার জন্থ, তিনি মরণ 
পঞ্তন্ত প্রাথনায় রত ছিলেন । 
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১৪) বড়বধূ? 


ইনি মাণিক নামক জনৈক ধর্প্রচারকের সধন্মিনী, 

১৮৩৩ সালের ২২শে মার্চ তারিখে পরলোকগত হয়েন। 
বড়বধ বর্ধমান শ্রীষ্ট মণ্ডলীর অলঙ্কারস্বরূপা ছিলেন । পতি- 
মেবায় তিনি বড় যত্ববত্তী ছিলেন। ভ্তহ্ার পুর্বে তিনি 
স্বামিকে বলিলেন,_-“ এই গুথিবীতে আমি আর অধিক কাল্প 
থাকিব না| এখানে থাকিতে চাহি না| কেননা যীশু 
আমাকে ভাকিতেছেন । আমি শীত্রই ভীহার নিকট উপ- 
স্থিত হইব 1? 

স্বরগে পিতাঁর কাছে যাইতে ৰাসনা, 

ঘে খানে নাহিরে শোক অথবা ভাবন]। 

যে খানে থাকিয়া যীশু ভকতের তরে, 

মিনতি করেন সদ1 পিতার গোচরে । 

সেই হয় ভকতের চিরবাসস্তান, 

সে হুখভবৰন তরে কাঁদে সদা প্রাণ । 

ঈশ অবতার যীশু পতিতপাবন, 

ভবে আনি ভক্ত তরে সনিলা মরণ । 

স্বর্গের সোপান তিনি পাঁপির সহায়) 

অধীনেরে রেখো, প্রভো১ ও পদছায়ায়। 
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ইহার প্রকৃত নাম মধু। বাগ্ডিষ্মকালে বিজ্টামিন মাম 
প্রাণ্ড হয়। ছয়মাস বয়ঃক্রম কালে মধুর পিতা মাতার 
কাল হয়। পিতা মাতার শ্রন্ু হইলে খুল্পতাত মধুকে পোস্ত- 





বিন্যামিন | ২৯ 


প্ুঞ্র রূপে গ্রহণ করে । বাল্ঠকালে সে চুচড়ার ইণ্রাজী 
বিছ্ভালয়ে পাঠ করিত। এই সময়ে একজন ধন্দরপ্রচারকের 
সভিত তাহার আলাপ হয়। এক্স সময়ে মধু পীড়িত ভই- 
যাছে, প্রচারক এই কথা শুনিবাঁমাত্র তাহাকে দেখিবার 
জহ্/ গমন করেন। কিন্তু ডর্ভাথবশতঃ বাচীর লোকেরা 
আপনি উত্থাপন ক্রাতে প্রচারক নিরাশ হইয়া আইসেন। 
তিনি নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা শ্রবণকারী পিতা পরমেশ্বরের 
চরণ ধরিলেন। ঈশ্বর আগন দাসের প্রাথনা অগ্রান্ 
করিলেন না । 

উদ্কমর্ূপে আরোগু লাভ করিবার পর মধু ক্বোন খ্রীষ্ঠীয় 
পরিবারে চাকরি গ্রহণ করিতে বাশ হহল। এই রূপ 
অবস্থাস্তর হইলেও, মে লেখাপড়া পরিন্যাগ করে নাই; 
সুযোগ মতে যত্রসতক্কারে ইপ্রাজী শিক্ষা করিত । এই সময়ে 
সে পরিবারের কর্তার নিকট5ইতে ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা 
শ্রবণ করিত । মধ খ্বীষ্ট ধর্মের সন্তা ও পৌন্তলিকতার 
অলীকতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল | কিন্ত বিশ্বাসান্থ- 
সারে কান্থ করিবার পক্ষে তাহার যথেষ্ট সাতস ছিল না। 
গ্রীষ্ঠায়ান হইতে বলিলেই, বলিত_-“আমি জাতি ছাড়িতে 
প্রস্থৃত নতি |” এই কুসৎস্কার সত্বেও অনেকবার মধু বিপ- 
রীত আচরণ করিয়া ফেলিত। যে পরিবারে কম্ম করিত, 
সেই পরিবারকে সে অনন্ত ভাল বাসিত এব এই ভাল- 
বাসা প্রস্থক্তই' জাহাভিমান সময়ে ২ বিস্মত হইয়া ঘাইত। 
মধু কয়েকটা সুবকের সহিত প্রীষ্ট ধর্ম শিক্ষা করিত । 

ই প্রকারে শ্রীষ্টধন্ম অবলম্বন করিবার নিমিত্ত মধুর মন 
প্রস্থত হইয়া উঠিল । হটনাক্রমে মধুকে এই খরীষ্ঠীয় পরি- 
বারের সহিন্ত বদ্ধমান অঞ্চলে যাহুতে হইল । এই স্থানে 
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মধুর কোন বন্ডুই ছিল না। শ্রীন্তীয়ানদিগের সন্থিত তাহার 
বন্ধুত্ব হইল এব সে রীতিমত অন্থাম্থ থ্রীষ্ভীয়ানের সহিত 
ভজনালয়ে যাইতে আরভ্ত করিল। অনন্ত মনোযঘোগসহন্চারে 
মধু ধর্ম্মোপদেশকের ৰাব্ত শ্রবণ করিত। প্রচারকের নিকটবর্তাঁ 
আসন গ্রহণ করিতে তাহার অতিশয় ঘত্ু ছিল । এইরূপ অব- 
স্বায় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে তাহার মন হইতে জান্যভি- 
মান একবারে চর হইল । মধু বাণ্ডিন্ম সংস্কার গ্রহণদ্ারা 
গ্রীঙমণ্ডলী সম্ভক্ত হইবার ইচ্ছা স্ক্ত করাতে উপদুক্ত 
সময়ে ধন্মোপদেশক তাহার ইচ্ছা পুর্ণ করিলেন । 

৯৮৩৪ সালের ১৪ই নবেম্থর শুক্রবার মধু প্রথমে পীড়িত 
হয়| প্রথমে জ্বর মনে করিয়া জ্বররোগেরহই চিকিৎসা 
হইতেছিল। কিন্ত দেখিতে ২ তাহার পীড়া ভয়ানক ষ্ঘত্তি 
ধারণ করিল । এই সময়ে সে সর্থদা আপন শিক্ষকদের 
কুশলবার্থা জিজ্ঞাসা করিত। এক দিন পীড়িতশগ্ায় জে 
আপন উপদেশকের সহিত তুই মুই করিয়া কথা কহে। 
এই সময়ে তাহার চৈতস্ত ছিল না। চৈতস্ত হইলে এই 
কথা শুনিয়া দে অন্যন্ত দুঃথিত হয়) এব উপদেশককে 
দেখিবার আকাজ্জা করে। উপাদেশক উপস্থিত হইলে মধু 
বজিল)__“ মহাশয়, শুনিয়া অহ্ন্ত চুঃখিত হইলাম যে, 
আমি আপনাকে অনেক অসঙ্গত কথা বলিয়াছি | ইহার 
জন আমি বড়ই দুঃখিত আছি। আপনি কি আমাকে ক্ষম 
করিবেন ন1 7১ উপদেশক অনেক বুঝ্াইলে, তবে সে শান্তি 
অনুভব করিল । আর এক সময়ে মে বলিয়ছিল, « সকলেই 
আমার প্রতি সদয়। কেন? আমার কি কোন গু৭প্রস্ক্ত £ 
কগুনই নয়। তাহারা আপনারাই আমার প্রতি সদয় 
হইয়াছেন ।” 


বিন্যামিন। ৩১ 


মধু সোমবারে পরলোকগত হয়। বিশ্রামবারে জনৈক 
ধীণ্ঠীয়ান প্রচারক মনে করিলেন, হয়ত অগ্যই মধুর প্রাণ- 
ভাগ হইবে । এইরূপ ভাবিয়া তিনি মণ্চলীর উপদেশককে 
অণ্বাদ প্রদান করেন । উপদেশক মহাশয় সবর উপস্থিত 
হইয়া জিজ্ঞাসিলেন;--“মধ্, বোধ হয়, তুমি মরিতেছ | 
যীশুর নিকট যাইতে কি ভাল লাগিতেছে ৮” মধ বলিল, 
4 মহাশয়, ঘীশ্ হ্যতিরেকে আমার আর কে আছে £ জাগ- 
তিক বন্ধগণ আর আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি 
সকলকে বড় ভাল বাসি। আর আমার মনিবের স্ত্রীকে 
অন্রস্ত অধিক ভাল বামি। কিস্তি আমি ঘে মরিতেছি, 
তাহা বুঝিতে পারিতেছি, এব ধীশুর নিকট ঘাইতেছি |» 
উপদেশক আবার বলিলেন,_-“তুমি কি এমন আশ্বাম 
পাইয়াছ ঘে, তোমার অসণ্থ/ ২ পাপ সত্ব ষীশু তোমাকে 
গ্রান্থ করিবেন ১” মধু বলিল১-নিশ্চয়হই £ তিনি আমাকে 
গ্রা্থ করিয়াছেন, কেননা এ বিষয়ে তাহার অজ্জীকার আছে ।৮ 
উপদেশক বলিলেন,_- তবে, তুমি এই সময়ে কেবল তাহার 
প্রতি নির্ভর করিতেছ ১”? এই কথা শুনিয়া মধু বলিল”-_“যীশু 
কাতিরেকে আর আমার কে আছে ১, তৎ্পরে উপদেশ- 
কের হস্ত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,-_“ প্রভো, শীত 
আইস | আমাকে পরিত্রাণ কর । তোমার নিকটে ল্রইয়া 
ফাইবার জন্ত তোমার চুতদিগকে প্রেরণ কর |” 

প্রার্থনা শেষ হইলে মধু একবার চক্ষু উন্মীলন করিল । 
এই সময়ে ইহার মনিব উইতব্রেক্ট সাহেবের মেম ক্রন্দন 
করিতেছিলেন, ইহা! দেখিয়া মধু বিল, এ দেখ, মেম 
আনার জন্ত কাদিতেছেন | তত্পরে মধু মেম সাঁহে- 
বের হুম্ত ধরিয়া বলিল,“ মেম সাহেব, আপনি কাদিবেন 


৩২ বিন্যামিন। 


না, আনি বড় শুভ দিন (বিশ্রামদিন )। আমি ছা 
ধীশুর নিকটে যাইব | আমি যখন মরিৰ, তথন কাদিবেন, 
এখন নয় 1৮ একটী খ্রীষ্ঠীয়ান বালিকার সহিত মধুর বিবাভের 
সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল | মধু তাহাকে নিকটে ভাকিয়া বিল, 
«তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্ত 
আমি এখন আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। কেবল অন- 
বর্ত প্রাথনা কর, প্রাথনা কর।” এই রূপ কথোপকথনের 
পর মধু কথপ্চিৎ সুস্থ বোধ ,করে। কিন্ত এ সুস্থতা স্থায়ী 
হয় নাহ । ১৮৩৪ সালের ২৫ সে নবেম্বর তারিখে মধু 
ইহজগৎ পরিঘ্ভাগ করিয়া প্রত্তর নিকটে উপনীত হয় । 

ভয়ে ভীত কার মন দেখিলে শমন ; 

ঘীশু-পদচিহ্ছে ঘে বা না করে গমন। 

মরণ-নিকটে দেখি, কেবা উল্লাসিত 

ঘীশ-পদে যে সপেছে আপনার চিত ঃ 

মরিতে তাহার মায়া নাতি এক রতি, 

বাসনা করিতে তার স্বরগে বসতি । 

মরণ নিকটাগত হইলে তাভার, 

অন্তরে উলি উঠে নথ পারাবার । 

দারা পু বন্ফুগণ বলিয়া শিয়রে, 

স্থহ্াসভ্ভাবনা দেখি অশ্রুপাত করে।। 

এ সময়ে এইট ম্বত্য দোথিলে নয়নে) 

শোক্তে বিহ্বল হয় মাণ্সারিক জনে । 

ভুগে প্রভুদাস কিন্ত শান্তি এ সময়ে, 

স্বর্গ-শান্তি প্রকাশিত তাহার হৃদয়ে । 

শিয়রে বনিয়া যীশু করেন সান্তনা, 

তাই জয়ী হৈয়া স্বর্গে যায় ভক্ত জনা । 
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১৬। নীলমণি 


নীলমণি ঘশোহর জিলায় ধর্ম প্রচারকের পদে নিম্ুক্ত 
ছিল্লেন | ১৮৩৯ সালের জানুয়ারির প্রারস্তে ইমি পরলোকগত 
হয়েন। পেরি সাহেব নীজমণির পীড়ার সময়ে সর্বদা দে- 
থিতে যাইতেন ও তাহার সহিত প্রার্থনা করিতেন । নির্জনে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা নীলমণির একটা বিশেষ কার্ 
ছিল। ভ্তন্তু সময়ে প্রার্থনাই তাহার জীবনের একমাত্র 
অবলম্থন ছিল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, « আমি 
গ্ুথিবী পরিন্যাগ করিয়। ত্রাণকর্তী যীশুর নিকটে যাইতে 
প্রস্তুত আছি ।১ 

£ প্রস্তুত আছি, এ বড় গুরুতর বিষয় ; মরিতে প্রস্তত 
থাকা, ইহজগৎ) সম্সার, দারা পুঞ্র বজ্কুগণ, পরিহ্ঠাগ করিয়। 
অকস্মাৎ লোকান্তরে চিরতরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত থাক! 
হজ কথা নহে । মরণ কখন আনবে, তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই,_আজিও মরিতে পারি, দশ বৎসর পরেও 
মরিতে পারি, কিন্ত সেই মরণের জন্থ প্রতিক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে, এ ঘে অতি কঠিন কথা । কিন্ত ধীশ্ব শ্রীষ্ট আপনার 
শিশুদিগকে এই মরণকে আলিঙ্গন করিবার জহ শত্তি' প্রদান 
করিয়া থাকেন । তিনিই আপন ভক্তগণকে প্রস্তুত থাকিতে 
উপদেশ দিয়াছেন, আবার তিনিই প্রস্তত থাকিবার জন 
শক্তি প্রদান করেন। আর কোন ধর্মে মরিৰার জছ্য প্রস্তুত 
থাকিবার কথা নাই । আমরা অনেক হিন্দু আত্মীয় কট্স্থকে 
মরিতে দেখিয়াছি | মরণ কালে তাহাদিগকে নৈরাশ্/সাঁগরে 
ভাঙ্সিতে হইয়াছিল কিন্তু ঘন্থ যীশু । তাহার ভক্তের! 
সর্ব সময়ে মরিতে প্রস্তুত_স্তন্থ আসিয়া ছারে দাড়াইলে 


৪ সন্ন্যাসী মিস্ত্রী । 


তাহারা বলেন না ঘে, আর ছুদ্দিন পরে আনিস ভাল হয়। 
তাহারা বলেন, আইস, আমিও তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম । 





১৭ সন্যাসী মিস্ত্রী! 


কজিকাতার দক্ষিদে খাড়ীর শীঞ্টনগুলীর সা জঅন্র্যাসী 
মিস্ত্রী ১৮৪২ সালের ৪2া মাচ্চ তারিথে গলাউঠা রোগে 
পরলোক প্রাপ্ত হয়। সন্রযাসীর পাড়া হইয়াছে, এই কথা 
শুনিবামাত্র অনেকে দেখিবার জন্থ গমন করে। পাড়া 
যে সান্যাতিক, তাহ] প্রথমে বুঝিতে পারা ঘায় নাই, কিন্ত 
ছুই প্রহর রাত্রিতে পীড়া এরূপ ভয়ানক লর্ঘি ধারণ 
করিল যে, সকলেই তাহার জীবনের আশা পরিন্াগ 
করিল । কালাচাদ নামক জনৈক প্রচারক তাহাকে জিচ্্রাসা 
করিল)_-« অনন্তকালসন্থন্ধে তুমি কি ভাবিতেছ 2 সম্র্াশী 
উত্তর করিল,__“ঈশ্বরেতেই আমার প্রন্থাশা আছে ঘে, 
তিনি আমাকে পরিত্রাণ করিবেন |” কালাচাদ ভিজ্তানিল১- 
£ তোমার এই প্রন্যাশার কারণ কি কিছু আমাকে বলিতে 
পার 2৮ সে বলিল, “আমি জানি, ধর্মপুস্তকে লিখিত 
অধছে, ঈশ্বর পাপিদিগকে পরিত্রাণ করিবার জম্থ আপন এক- 
জাত পুএকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তিনি পাপির 
জহ/ আপন প্রাণ দিয়াছেন | এই কথা শুনিয়া কালা- 
চাদ আবার জিজ্তাসিল, “ ঈশ্বর কি তোমাকে গ্রাহ্য করি- 
বেন 2? সে উত্তর করিল, “হা; আমার সম্পূণ ভরলা 
আছে। কেননা আমি থ্রীষ্টের আশ্রয়ে আছি এব” তাহার 
সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট ঘাইতেছি।” কালাচাদ বলিল, « তুমি 
কি এখন প্রার্থনা করিতে পার 2 সে উত্তর করিল, 


সন্ন্যাসী মিন্তী। ৩৫ 


£আমি বড় ছুর্বল ; আর বেশী কথা কহিতে পারি না। 
তথাপি মনে২ বলিতেছি, হে ঈশ্বর, হ্বরা করিয়া আমাকে 
এই অক্ল যন্ত্রণাহহতে ম্বক্ত কর, এব* অবিলম্বে তোমার 
নিকটে লহ |” ক্রমে ক্রমে সন্বর্ঠাসী নিতান্ত হুল হইয়া 
পড়িল । সে বলিল, «আমি আর কথা বলিতে পারি 
না_তোমরা সকলে আদার জন্ট প্রার্থনা কর।” তৎ- 
পরে সে আপন পরিবারের প্রতি হুষ্টিপাত করিয়া বলিল, 
£৫ এই ভুঃখী, দরিদ্র পরিবারের তততীৰধারণ করিও | তোমা- 
দের নিকট আমার এই এক মাত্র নিবেদন |” পর দিন বেল! 
»২টার সময়ে সন্্র্ঠাসী ইহলোক পরির্যাগ করে । 

সকলেই জাত আছেন যে, এজগতে চিরদিন থাকিতে 
হইবে না-__আজি ভউক, কাঁল হউক, এক দিন এ সমস্ত 
পরিন্ঞাগ করিয়া লোকান্তরে যাইতে হইবে । আমাদের 
দেশীয় অনেকে এক্ষণে প্চনজন্মে বিশ্বাস করেন না, স্ৃতরাণ 
তাহাদের মতে মরিলেই সকল ফরাইল-কিন্ত শ্তন্ুর পরে 
জদ্গাতি কি অধোগতি হইবে, এ বিষয় সকলেরই মনে 
আন্দোলিত হয়। ধাভারা যীশুকৃত প্রায়শ্চিন্তে বিশ্বাস 
করিয়া যীশুদ্বারা পাপের ক্ষমা লাভ করিয়াছেন, ভাভাদের 
ভরসা ও বিশ্বাস এই, মরিলে পর তাহারা স্বর্ণাবাসে পিতা 
ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকাল বাস করিবেন | কিন্ত ধীশুকে ধাহার! 
ত্রাণকর্থা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের কোন আশ! 
ভরসা নাই - পরলোককে তাহাদের চক্ষে অন্থকারময় দেখায়, 
মরিলে পর কি হইবে, এবিষয়ে স্বির জ্ভান না থাকাতে 
চার স্বন্ঠুকালে ভয়ে আকুল হয়েন। ধ্থ যীশু, তুমি পাপির 
বন্ধু। আসন্নদ্তল্যু ভক্তে বলে, ভুমি আমার পথদর্শক | 





৩৬ হরুমণি। 


১৮1 হরমণি! 


হরমণি খাড়ীর বাপণ্ডিষ্ট মণ্ডলীর জটনক সন্ভ। ইনি ভ্তস্- 
শঙ্তায় যে প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাভ! 
বিস্ময়কর । এক সময়ে ম্িলিখিত মুসমাচারের পঞ্চম 
অধ্যায় তাহার নিকট পাঠ করা হয়, «শোকার্ত লোকের! 
ধদ্ণ, কেননা তাহারা সান্ত্বনা পাইবে ।৮-_এই পদচী পাঠ 
করিলে হুরমণি বলিয়। উঠিলেন, “ ইহা আমার পক্ষে উপ- 
সুভ্ত 1৮ ১৪ ই মার্চ তারিথে হরমণি ও তাহার মাতার 
ওলাউঠা পীড়া হয়। প্রাতকালে তথাকার ধর্প্রচারহ 
তাহাদিগকে দেখিতে গিয়া জিজ্বাস! করিলেন) “যদি এই 
পীড়ার ছারা ঈশ্বর তোমাদিগকে ইহজগণ্হইতে গ্রহণ 
করেন, তানা হইলে তোমরা কি আনন্দের সহিত তানার নিকট 
গমন করিতে প্রস্থত আছ ১৮ মাতা ও কহ) উভয়েই উত্তর 
করিলেন, “ এই গ্ুথিবীতে হয়ত আমরা আরো অনেক প্রকার 
স্ুথ ভোগ করিতে পারিতাম, কিন্ত্র এক্ষণে আমাদের পরিত্রাণ- 
কর্তার নিকট যাইবার আকাজক্কা করিতেছি |__তাহার শ্রীচরণে 
স্থান পাইবার নিমিত্ত বাসনা করিতেছি 1” ধর্মপ্রচারক 
জিজ্তানিলেন, “ তোমরা কি যথার্থই বিশ্বাস কর ঘে, খীঞ্ 
ষীশু তোমাদের পরি ত্রাণকর্তা ১ ভাহার! উত্তর করিলেন, “ আ- 
মাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ভিনি আপন প্রাণ ভ্বাগ 
করিয়াছেন | আমাদের জহ্থহ তিনি স্বর্গ পরিক্যাগ করিয়। 
গখিবীতে আসিয়াছিলেন | আমরা ইহ] সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস 
করি। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, ধেন তিনি শীত্রই 
আমাদিগকে এই গুখিবীহইতে গ্রহণ করেন ।” এইবূপ 
কথোপকথনের পর মাতা কণ্তার প্রতি ভ্ষ্টিপাত করিয়া 
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বলিলেন) মা, ভয় করি না; মনকে চঞ্চল হইতে দ্দিগ 
না। শ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণকর্তী, তাহার নিকট প্রার্থনা 
কর |” এই কথার পরু হরমণির মাতা গীতি গান করিতে 
আর্ত করিলেন । গীত গান হইলে পার্্খপরিবর্তদ করি” 
লেন। তৎ্পরে ঈশ্বরের নিকট প্রাথন! করিয়া বলিলেন)“ ছে 
ঈশ্বর, এই অধম পামরকে তোমার চরণতলে স্থান প্রদান কর $ 
যীশু থীষ্টের নামে ইহা যারা করিলাম, আমেন।” এই 
সময়ে কাঁলার্চাদ নামক এক গ্াক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। 
নে জিজ্ঞাসিল,-« ভুমি কি ধীশু খ্রীষ্টকে জান ?” তিনি উত্তর 
করিলেন,_« হা, তিনি দয়ালু বন্ধু। আমার পাপের প্রায় 
শ্চিত্ের নিমিত্ত নিজ প্রাণ বিসজ্জরন করিয়াছিলেন | এই জন্খ 
তিনি সর্থদা আমাদের প্রতি দয়াল।” এই কথার পর মাতা 
কালার্টাদকে জিন্ভাস1 করিলেন, «“ আমার মেয়ে কেমন আছে, 
বোধ কর?” কাঁলাচাদ বলিল, « তাহার বিষয় এখন ভাবিও 
না) এখন আপনার নিজের বিষয় ভাব 1৮ এই কথা শুনিয়] 
মাতা গীতপ্রস্তক হইতে ১২৮ গীত গান করিলেন । গান সমাপ্ত 
হইলে কালাচাদকে প্রার্থনা করিতে বলা হুইল | এই সমজ়্ে 
কছ। কিছু আরোথ লাভ করিয়াছিলেন । তিনি মাতাকে জিজ্ঞা* 
নিলেন) « মাঃ অনন্তকালসম্থন্ফে তোমার আশা কি” মাতা 
উত্তর করিলেন, “ধ্রীষ্ই অনস্তকালের নিমিত্ব আমার এক- 
মাত্র রক্ষক। তাহাতেই আমি সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়াছি, 
স্তর পর নিশ্চয়ই আমি প্রভুর নিকটে ঘাইৰ। তাহার 
নিকট যখন যাইব, তখন আমার আর কোন দুঃখ ক্লেশ 
থাকিবে না 1 এই" কথা বলিয়া, হরমণি পাশ ফিরিয়া প্রার্থনা 
করিলেন, « তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, ঘের্ণআমার 


আত্মা তোমার নিকটে স্থান প্রাণ্ড হয়।» কথাকে ক্রন্দন 
কঃ 


৩৮ মরিয়ম । 


করিতে দেখিয়া মাতা সান্তবনাবান্তে বলিলেন, « মা, ভুমি কেদো 
মা। জশ্বর ঘদি তোমাকে বাচাই-য়া রাখেন) তোমার ভাবন1 
কিঃ তোমার যাহা কিছু আবহ/ক, তিনি অমস্ত যোগা- 
ইবেন। তিনি পিন মাহহীনদিগের পিতা |” ভ্তন্যশস্থায় 
শায়িত হইয়া হরমণির মাতা এই প্রকার অনেক কথা৷ বলিয়া, 
আপন হুট বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 
স্তন্ুর গন্ধে মাতা পুনঃ ২ ক্ছাকে অনুরোধ করেন, ঘেন তা- 
হাকে ভজনালয়ে লইয়া যাওয়া হয় । বাক্রোথ হইবার পর, 
কোথায় যাইতেছ, এই কথা জিজ্কানা করিলে তিনি স্বর্গের 
দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইয়া দিলেন । ৯৮৪২ লালের 
২৬শে মার্চ তারিখে ইহার ভুল হয়। 

মরণকালে অন্তগ্করণ আকুল হইবার অনেক কারণ আছে। 
পরিবারের চিন্তা ইহার মগ্চে প্রধান । কিন্ত ধর্মশাজে ঈশ্বর 
আপনাকে বিধবার স্বামী ও পিহহীনের পিতা বলিয় পরি- 
চয় দিয়াছেন ; যে ভক্ভি প্রভুকে বিশ্বন্ত ত্রাণকর্তী বলিয়া 
বিম্বাস করে, লে এবিষয় চিন্তা করিয়া আকুল হয় না। 
এই সময়ে অনবরত প্রার্থনায় রত থাকা মনুপ্তের কর্তন । শয়- 
তান এই সময়ে আমাদের হার্ধনাশ করিবার পন্থা অহ্সম্ষান 
করে| অতঞএৰ আসন্নকালে এক মুহুর্তের তরেও প্রভুর 
চরণ ছাড়িও না। 


১৯। মরিয়ম । 
বিশপ কলেজের ছাত্র বাবু মহেশ্চন্দ্র ঘোষের সহধন্থিণী 
মরিয়ম: ১৮৪৩ জলের ঈই জুন তারিখে পীড়িতা হয়েন। 
মহেশ বারুর ভ্ন্গু হইবার পর তিনি আগড়পাড়াস্থ জনৈক 


মরিরম্‌ | ৩৯ 


ধন্দপ্রচারহের পাণিগ্রহণ করেন । পীড্ডিতা হইবার পর 
রুফিতে পারিয়াছিলেন যে, তাভার পীড়া আরোগ্ঠ হইবার 
নতে। তিনি যে ভয়ানক পাপিষ্ঠা এব” ষীশ্ু প্রীষ্টের 
অগ্তন্য রুক্কে ঘে তীগার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়াছে, তাহা 
উত্থম রূপে বুঝ্য়ীছিলেন । এই সময়ে মরিষমের মাতা 
বর্তমান ছিলেন । কিন্ত তিনি শ্রীষ্ট ধর্্মাবলন্থী ছিলেন না। 
তিনি কম্থার পীড়ার সণ্বাদ শ্রবণ করিয়া অনতিবিলন্বে 
আগড়পাড়ায় উপস্থিত হইলেন) কন্যার অস্ভিমকীল উপান্তিত 
দেখিয়া) তিনি লিজ্ভাটসিলেন, “মা, ভুমি মরিলেঃ আমি 
কেমন করিয়া বাচিব ১৮ কনা উত্তর করিলেন, “কি, 
আপনি মনে করিতেছেন) আমি মরিতেছি ১ আমি স্বর্গে 
যাইতেছি; মরিতেছি না। আমার পিতার নিকট যাইতেছি।” 
তৎপরে মাতা আবার বলিলেন, “মা, তোমাকে না দেখিয়া 
আমি কেমন করিয়] থাকিব |”, কনা উত্তর করিলেন,“ মাপনি 
কি আমাকে দেখিতে চান অঃ; আপনি যীশ্র শ্রীষ্টেতে 
বিশ্বাস করুন এবৎ বাণ্ডাইজিত হউন | তাহা হইলে আপনি 
ঘে কেবল আমাকে দেখিতে পাইবেন, তাহা নহে; নিজে 
অনস্তজীবী হইবেন, ও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। যদি 
তাহাতে বিশ্বাস না করেন, তাছা হইলে 'আপনি দ্চযোগ্ঠ 
ও আপনার সহিত আমার কোন সন্থন্ধ নাই।” এই কূপ 
কথোপকথনের পর স্বামিকে ছুই চারি কথা কিছু বলিয়া! চির 
কালের নিমিত ইভজগৎ পরিন্কাগ করিলেন । 

মরিয়মের বিবরণে একী গুরুতর কথার মীমাণ্সা হই- 
তেছে-এদেশে ধাহছারা আজীয় স্বজন পরিহ্াগ করিয়া 
শ্রাইট ধর্ঘ্ঘ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদের আত্মীবর্ীণের 
ইচ্ছা এই, ঘেন তাহাদিগকে চিরকাল দেখিতে পান । এ ইচ্ছা 
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অনৈসর্গিক্ধি নহে। মরিয়ম এ বিষয়ে উত্তম বলিয়াছিজেন, 
“ যীশু শ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর) তাহা হইলে অনন্তকাল আমাকে 
দেখিতে পাইবে ।৮ ধাহারা ধীশুর আশ্রিত, হারা মরণান্তে 
স্বগীর্য় ভবনে অনস্তকাল ঘীশুর সহিত বাস করেন। 


২০৭1 গঙ্গীরাম মণ্ডল । 


ইনি কলিকাতার দক্ষিণ খাড়িস্থ থীষ্ট মণ্ডলীর সন্ত ছিলেন। 
খাড়ির শ্রীষ্ভীয়ানদিগের মগ্থে ইনিই প্রথম শ্রীষ্তীয়ান। 
৯৮২৪ সালে মণ্ডল মহাশয় খাড়িতে স্তুসমাচার প্রচার 
করিতেন। শ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করিবার পুর্বে তিনি গয়! 
কাশী প্রভৃতি নান] তীর্থ দর্শন করিয়া কোথায়ও মনের প্রকৃত 
শান্তি প্রাণ্ড হন নাহী। অবশেষে তিনি ঈশ্বরের অহ্গ্রহে 
শান্তিরাজ দয়ালু যীশুর পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। যীশুকে পা- 
ইয়া তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়াছিলেন |, 

তাহার জীবনের শেষ তিন বৎসর অতিশয় কষ্টে যাপিত 
হইয়াছিল । এই তিন বৎসর তিনি নানা প্রকার পীড়ায় 
কষ্ট প্রাণ্ড হুন। কিন্ত্র এই কই তাহার পারমার্থিক উন্নতির 
বিশেষ কারণ। ১৮৪৩ সালের ২১ সে মাচ্চ তারিখে তাহার 
ওলাউঠা। হয়। রাত্রিতে কালাচাদ নামক জনৈক বন্ধুকে ভাকা- 
ইয়া কাহার ২ নিকট খণী আছেন, ও কাহার নিকট কি 
পাইবেন, তাহা বলেন? এই কথা শেষ হইলে তিনি বলি- 
জেন, দেখ, তিন বৎসর কাল পঞ্ঘন্ত ঈশ্বর আমাকে কষ্ট 
দিয়াছেন । অনেক ভাক্তার দেখাইয়াছি ও অনেক অর্থও 
আমার বায় হইয়া গিয়াছে । কিন্ত এখন দেখিতেছি, সে 
আমস্তই হথা। ঈশ্বর যাহা উপস্থৃক্ত বোধ করিয়াছিলেন 
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আমার মস্বন্জে তাহাই করিয়াছেন । ঈশ্বর এই প্রকারে 
আমাকে ছুঃখগ্রস্ত করাতে আমার ইচ্ছা প্রর্ণ হইল না বটে, 
কিন্ত তাহার ইচ্ছ1 পুর্ণ হইয়াছে । আমি ঈশ্বরের ধন্খবাদ 
করি, কেননা তিনি এই যন্ত্রণাদ্ধারা আমাকে আপনার 
নিকট ভাকিতেছেন । এই কারণে আমি তোমাকে বলিতেছি, 
ডাক্তার ভাকাইও না, এব কোন প্রকার ওঁষধও দিও না| 
সাণ্সারিক আমোদ অপেক্ষা আমি সহজ গুণে অধিক ছুঃখ 
ভোগ করিয়াছি । সেই জন্য আমি বলি, যদি ঈশ্বর আপনার 
নিকটে আমাকে লইতে চান, তবে ইষধ দিয়া কেন আমার 
শরীরকে কষ্ট দিবে 8 দেখ, ভাই, ঈশ্বর ঘদ্দি আমাকে লন, 
তবে আমি ভ্তক্প্রস্থক্ত ছঃখিত হইতেছি না। অনেক দিন 
পঞ্থন্তি তোমরা সকলে আমাকে ভাল বাসিয়া আদিয়াছ। 
এক্ষণে আনন্দ ও তাভার নিকট প্রার্থনা কর, ঘেন ঈশ্বর 
অবিলম্বে আমাকে এই কষ্টুহইতে মুক্ত করেন” 

সোমবার প্রাতঃকালে তিনি বলিয়াছিলেন)-- এই সময়ে 
ঈশ্বর আমাকে লইবেন । অতএব আর আমাকে ওঘধ দিও 
না। আমার স্ব প্রহ্ক্ত দুঃখিত না হহীয়া বর” আনন্দ কর” 
তাহার বন্ধুরা পুনঃ ২ তাহাকে এঁষধ মেবন করিতে অন্থুরোধ 
করিলে, তিনি বলিলেন--« যদি এষধ সেবন করিলে আমার 
কষ্ট যায়, তবে ওষধ দাও।” এই দিন দুই প্রহর বেল! 
থাড়িস্থ ধর্মপ্রচারক মণ্ডল মহাশয়ের মনের অবস্থা জানিবার 
জছ্ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করেন, এবণ তিনি তনুত্বরে সক্ঠোষ- 
দায়ক অনেক কথা বলিয়াছিলেন । এই প্রকার কথাবার্তার 
পর তিনি প্রচারককে তাহার সহিত প্রার্থনা করিতে অহুরোধ 
করেন। প্রার্থনার অগ্রে প্রচারক ধর্মগুস্তকের কিয়দণ্শ পা 
করিতে ঢাছিলে) মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,__“ যীশুর ছুঃখ) 


৪২. বরাধানাথ দাস। 


সতন্য ও প্ুনরুতানসন্বন্ধে আমার নিকট কিঞিৎ পা কর 1৮ 
প্রচারক যোহন লিখিত স্থসমাচারের ২০ অগ্ঠায় পান করিয়া 
প্রার্থনা করেন। বেলা ৪ ঘ্টিকার সময় গঙ্গারাম মণ্ডল 
পরলোকগত হয়েন। 

পাপী, তাপী মানবের উদ্ধার সাধিতে, 

পরমেশস্ুত ধীশু আসি গুথিবীতে । 

অশেষ যন্ত্রণা ভোগি, সিল] "মরণ, 

জীবিত হইলা প্লুনঃ দমিয়া শমন। 

সে বার্তা ভক্তের আতিক আহার, 

ইহা কহে, আলোচনা করি অনিবার। 

মনের নয়নে তারে করি নিরীক্ষণ, 

ক্রুশ বিলম্থিত কিন্ত আমার কারণ । 

আমার কারণ তিনি জগতে আইলা, 

আমার কারণ তিনি যাতনা জহিল1 | 

আমার কারণ দিলা পবিত্র জীবন, 

এত ভাল বাস মোরে, হে বিশ্বরাজন। 

মরণ সময়ে দয়া করিও আমারে, 

মে সময়ে ভাবি যেন কেবল তোমারে । 

শিয়রে বসিয়া মোরে সান্ত্বনা করিও, 

দুর্বল দাসেরে, প্রভো) ধরিয়া রাখিও। 





২১। রাধানাথ দাস! 
রাধানাথ দাস কলিকাতার সন্পিকট খিদিরপুরে জন্ম গ্রভণ 
করেন ।, রাধানাথ কন্মকারের পুঞএ। ১৮২৬ সালে ভবানীপ্পুরস্থ 
লপ্চনমিশনরী সোসাইটার ছারা খিদিরপুরে একটী বঙ্গ 


রাধানাথ দাস। ৪৩ 


বিছ্ালয় স্থাপিত হয়। রাধানাথ এই বিছ্বালয়ে ভর্তি হইয়া 
বি্যান্ভাস করিতে আরস্ত করেন | বিদ্ভালয়ে বাইবেল শিক্ষা 
দেওয়া! হইত। স্প্রসিদ্ধ পাদরি পিফার্ড সাহেব এই বিদ্যা- 
লয়ের অথক্ষ/ ছিলেন | রাধানাথ ধর্খবিষয়ে প্রশ্নোত্বর ও 
ধন্মপ্িস্তকের পাঠ ঘে প্রন্কারে অভ্যাস করিতেন, তাহাতে 
পিফার্ড সাহেব অন্যন্ত সন্তষ্টু হইতেন । রাধানাথের কি- 
পি বুযৎ্পণ্তি জন্মিলে পিফার্ড সাহেব স্বযণ তাহাকে ধর্ম 
শান্ত্র পড়াইতেন এবৎ ভিনি বিগ্ভালয়ের অপরাপর বালক- 
দিগকে পড়াইতে আদেশ করিতেন । খ্রীষ্ঠীয়ান ধর্ঘ্শান্ত্র 
পাতদ্বারা রাধানাথ বুঝিয়ীছিলেন, হিন্দ ধর্ম সহানহে। 
এই সময়ে তাহার মন ন্যস্ত চঞ্চল হয়। তিনি মনের প্রকৃত 
ভাৰ কাভারও নিকটে গোপন করেন নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম যে 
জন্য) তাহা তিনি প্রকাশ) ভাবে আজআীয় ও প্রতিবেশীর 
নিকট প্রকাশ করিতেন । ইভাতে তীনাকে নান প্রকার তাড়না 
সহ্থ করিতে হইয়াছিল । যখন তাড়না অসহ্‌ হইয়া উঠিল, 
তখন তিনি নিজ গ্রহ পরিহ্বাগ করিয়া শ্রদ্ধাক্সদ শিক্ষক 
পিফার্ড সাহেবের থ্হে আমিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
পিফার্ড সাহেবের ঘ্হে একটা দৈনিক বালিকা বিষ্ভালয় 
ছিল। সাহেব বিপন্ন রাধানাথকে এই বিগালয়ের শিক্ষকতা 
পদ প্রদান করেন । এই সময়ে ধর্মপুস্তক পা করিবার 
তাভার যথেষ্ট সুযোগ হুইল | তিনি নিত্য ২ সাহেবের নি- 
কট ধর্ম্পুস্তক অগ্যয়ন করিতেন | ধন্ম্পস্তক অগয়ন করিতে ২ 
রাধানাথের সমস্ত সন্দেহ বিছুরিত হইল | তিনি সম্পর্ণ রূপে 
কুবিতে পারিলেন, শ্রীষ্ট ধীশুই পাপির একমাত ত্রারকর্ত 1 
এই রূপজ্ঞান হইলে, বাণ্ডিস্ম সতস্কার গ্রহণ করিয়া শ্ীষ্ট- 
মগ্ডলইসগ্ভুক্ত-হুইতে তাহার ইচ্ছ? হয়। তদহুসারে পিফার্ড 


৪৪ রাধানাথ দাস। 


সাহেব ১৮১২ সালের জুলাই মাসে রাধানাথকে; মগ্ডলীস্থ 
ভ্রান্থগণ ও অপরাপর পৌন্তলিকদিগের সম্মুখে, বাণ্ডিষ্ম সং 
ক্ষার প্রদান করেন। বাগাইজিত হইবার পর রাধানাথ 
প্রচারকের কার্থ করিতেন । 

১৮৪৪ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা ও ইহার উপনগর 
সন্ভহে বসন্ত ও ওলাউঠা রোগের অনন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। 
এই বৎসর অনেক লোক পরলোক্গত হয় । পীড়া এ প্রকার 
সৎন্রামক হইয়াছিল ঘে, এক জনের পীড়া হইলে অপর লোক 
পীড়িত হক্তির নিকটে যাইতে ভীত হইত । কিন্ত রাধানাথ 
এই অময়ে সম্পর্ণ রূপে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া সচ্ছন্দ- 
মনে পীড়িত হক্তিদিগের গ্রহে গমন ও ভাভাদিগকে ষধাদি 
প্রদান করিতেন | কেহ তাহাকে ভয় দেখাইয়] নিষেধ করিলে 
তিনি বলিতেন)__ আমি জানি, সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের হস্তে 
রহিয়াছি | তিনি দকলহ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত করেন ১” 
যাহা হউক, অবশেষে রাধানাথ স্বয়ৎ পীড়িত হইলেন 
তাহার পীড়া আরোগ্ের নিমিত্ত অনেক যন্ত্র হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত্র কিছুতেই তিনি আরোগ্ লাভ করেন নাই। পীড়া! 
হাইবার তীয় বা চতুর্থ দিবসে রাধানাথ পত্র লিখিয়। আপন 
স্ত্রী পুপ্রাদিদিগকে রাঁমমাথাল চকহইতে আনয়ন করেন। তিনি 
জানিতে পারিয়াছিল্লেন, এবার হয়ত প্রত তাহাকে আপনার 
নিকটে লইবেন। শ্ল্ুর পুর্ব দিন ডাক্তার নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারিয়াছিলেন যে, পীড়া কঠিন ও জীবন সতশয়। 
রাত্রিকালে এক জন্‌ ধর্মপ্রচারক তাহাকে দেখিতে আমলে, 
রাধানাথ অনুরোধ করিলেন),-“ভাক্তার যাহ] ২ করিতে 
বলিয়াছেন, তাহা! ঘেন করা হয়। কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে 
ফে সমস্ত উপায় প্রদাণ করিয়াছেন, তাহ অবহেলা কর" 


রাধানাথ দাস । ৪৫ 


কোন মতে উচিত নহে । আমি পরিত্রাণঙ্থর্তার হস্তে আছি-_ 
নিজের জছ্ম কোন ভাবনা বা চিন্তা নাই । কিম্ত আমার 
ঘনেকগুলি সন্তান জস্তত্তি আছে। ভাহাঁদের নিকটহইতে 
আমি শীত হইলে, কে তাহাদিগকে ঈশ্বরীয় ভীতিতে শিক্ষা! 
প্রদান করিবে 2, 
রাধানাথ আপনার জঙ্, বা অর্থাভাবপ্রস্ুক্ত পরিবারের 

জন্েও কিছুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না| পাছে হাহার সন্তান 
সম্ভতিরা ঈশ্বরীয় ভীতিতে প্রতিপালিত না হয়, এই তাহার 
একমাত্র ভয় ছিল। ক্রমে তাহার পীড়া। ভয়ানক শ্তর্ভি ধারণ 
করিল। বন্ধুবান্ধব সকলেই অধৈষ্ঠ হইয়া উঠিলেন | তিনি 
সকলকেই ধৈর্ভ ধারণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন,__ 
“কেন তোমরা কাদিতেছ ১ ইশ্বরেতে বিশ্বাস কর; যাহারা 
তাহাতে বিশ্বাদী, তিনি সর্ববিষয়ে তাহাদের মঙ্গল সাধন 
করিয়া থাকেন | আমি মরিতে ভয় করিতেছি না।” এই 
প্রকারে তাহার পরিবার ও বন্ধুবাহ্ধবদিগকে সান্তনা করিতে ২ 
রাধানাথ দাস প্রসভূতে নিদ্রাগত হয়ে । ১৮৪৮ সালের 
২র! এপ্রিল ২৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহুলৌক পরি- 
ন্যাগ করেন । 

ধন্ঠ, রাধানাথ, তুমি ঈশ্বরের দীস, 

যৌবনে তাহারে তুমি করিলে বিশ্বাস | 

যৌবনে লভিলে ত্রাণ তাহার দয়ায়, 

যাপিলে যৌবনকাল তাহার সেবায় । 

মরণে তোমার নাহি ছিল কোন ভীতি, 

যীশুর সেবক যারা, তাদের এ রীতি, 

বিশ্বাসে বীরের হায় ভোটিলা শমনে, 

এহে স্থানপ্রাপ্ড তুমি পিতার ভবনে ॥ 


৪৬ দীন্নাথ । 


হায়, ঘীশ্ড, মম আত্মা ক্ষীণ অতিশয়, 
শমন স্মরণ মাত্রে কম্পিত হৃদয় । 

দয়া করি এ দাসেরে দেহ ভুমি বলঃ 
নিজ বলে এ দুর্বলে করহ সবল। 

তব বলে বলী যারা, কীরের সমান, 
স্ল্ছার দিয় স্বর্গে অবহেলে যান। 
মোরে বলীয়ান কর, আমিও যেমন, 
নিভয়ে তোমারে ভাবি আইলে মরণ । 





২২। দীননাথ ! 


লগডন-মিশনরী নসোসাইচীর অনাথ বিদ্যালয়ের দীননাথ 
নামক জনৈক ছাত্র পীড়িত হয়। এই সময়ে দীননাথের 
১১ বৎসর মাত্র বয়স। বিগ্ভালয়ে থাকিতে ২ সে প্রভুকে 
মন দেয়, এব তাহার ধর্মভাৰ ও অখচার হবহাঁরে সকলেই 
জন্ত্রষ্ঠ হুইয়াছিলেন । দীননাথ অনেক দিন পঞ্থস্ত পীড়া। 
ভোগ করে। সে যে পবিত্র আত্মার ছারা প্রকৃত ভাবে গুম" 
জ্জাত হইয়াছিল, তাহার ধথেষ্ট এমাণ পাওয়া গিয়াছিল। 
দীননাথের অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাহার পিতা মাতা! 
ক্রন্দন করিয়া উঠিল। দীননাথ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার 
নিমিত্ত বলিল)_- আপনারা আমার জন্ত কাদিবেন না। 
আপনাদের নিমিত্ত ক্রন্দন করুন | আমার পক্ষে ভাল 
হইল, কেননা আমি পরিত্রাণকর্তার নিকট থাকিব |” শ্বগ্ঠুর 
গুর্বে হিল্‌ সাহেবের মেম দীহ্ুর নিকট গিয়া জিজ্ঞা- 
লিলেন,_“ দীহ, তুমি কি সুখী ৫৮ দীহন উত্তর করিল) 
£হা» মেম। আমি ক্ষখী |” মেম আবার জিজ্ঞাসিলেন,__- 


জুমা। 3ওশ 


«ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রেম কি ত্দ্ধি হইতেছে ৮” দীন 
উত্বর করিল) হী” | তৎপরে মেম বজিলেন,-_“ দীহ, স্বর্গে 
ভুর্বলতা নাই, সেখানে পাপ নাই ৮। মেমের কথা শুনিয়া, 
দীন্ন যেন সজোরে বলিল,__-« না, না) না ৮ | এই রূপ কথা- 
বার্তার পর মেম কিছু খাবার আন্িলে দীন ধন্থবাদের সহিত 
কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিল । তৎপরে পিতার দিগে ভুষ্টিপাত করিয়া 
বলিল, পিতঃ, আমি আর আপনার নই; আমি প্রভুর । 
পিতঃ, আপনি ত জানেন ঘে, ধীশু পাপীদিগের নিমিত্ত 
মরিয়াছিলেন) তবে তাহাতে বিশ্বাস করিবেন ও তাহার 
নিকট প্রার্থনা করুন ৮ এই কথাগুলি শেষ হইলে, দীন 
আর কথা কহিল না। চিরকালের নিমিত্ত তাহার কথার 
প্রতিধনি শেষ হইল | ১৮৪৩ সালে দীহ পরলোক প্রাণ্ড হয় । 





২৩ । জুমা । 


জুমা বহুরমপ্ুরের অনাথ বিছ্ভালয়ের আর একটা ছাত্র 
বয়স & বৎসর--মিমিয়ৌোনকে সমাধিক্ষেত্রে রাখিয়া আলি- 
যাই সে রোগাক্রান্ত হয়। দেখিতে২ তাহার প্রাণ বিয়োগ 
হইল । পরিত্রাণকর্তার বিষয় তাহাকে বলিলে, সে বলিল, 
“ যীশুহই আমাকে পরিত্রাণ করিবেন, ধীশুই আমাকে পরিজ্রাণ 
করিবেন |” যীশুর প্রেমের বিষয়ে তাহাকে অনেক কথা বলা 
হইয়াছিল । জে যেন তাহাতে বিশ্বাস করে, তক্জন্থ অনেক 
যত্বণ্ড করা হুইয়াছিল। পীড়ায় সে বড় কষ্ট পাইয়াছিল, 
বিশেষতঃ জল পিপাসা প্রস্থক্ত তাহার কষ্ট ছিগুণ ছিল, 
তজ্জন্ত সে কেবল কথার উত্তর না দিয়া “ভাল, জল ১ ৰলিত | 
তাহার ভ্ব্ুর ঠিক গর্বে এক জন প্রচারক জিজ্ঞাসা করিলেন।_ 


৪৮ নয়মি। 


“তুমি কি শ্রীষ্টকে বিশ্বাস করিয়াছ ১৮ এ সময়ে জুমার 
বাক্রোধ হইয়া গিয়াছিল, সে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর 
দিয়াছিল। ইহার পরেই জমার স্তব্তু হয়। 


পপ পা 


২৪1 সনাতন । 


সনাতন বহরুমপ্ুরে ধন্ম প্রচারকের কান্ত করিতেন ৷ ইনি 
ভই দ্রিন মাত্র পীড়িত ছিলেন । দ্দিতীয় দিবসের প্রাতঃকালে 
যথন ছিল জাহেব তীহাকে দেখিতে যান, তখন ইহার সর্ব 
শরীর কাপিতেছিল । জনাতন সাহেবের নিকটহইতে ছতন 
ধম্মনিয়ম লইয়া! ১ করিস্বীয় পত্রের পঞ্চদশ অগ্ায় পাত করি" 
লেন । ধর্মপুস্তক পাঠ সমাগড হইলে, তিনি ছিল্‌ সাহেবকে 
লক্ষঠ করিয়া! বলিলেন,_-« আমি আর আরাম হইৰ লা। 
ভিল্‌ সাঙেবকে বল, আর আমি হুদমাচার প্রচার করিৰ 
না। পুনরুত্থান পন্ঠস্ত আর তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হইবে না।” পরিশেষে তাহার আ্ীকে লক্ষ/ করিয়া বজি- 
লেন,_“হিল সাহেবকে আমার ভন সময়ে অনুরোধ 
এই, ঘেন তিনি তোমার ও আমার সন্তভানদিগের ততাব- 
ধারণ করেন । এই কথা শেষ হইলে, সনাতন নিস্তব্ধ ভাবে 
প্রভুতে নিদ্রোগত হয়েন। 


আপ 


২৫1 নয়মি | 


ময়মি বহরমপুর অনাথ বিদ্ভালয়ের একচী বালিকা। 
বয়স ১২ বৎসর । ওলাউঠা রোগে নয়মির ভন হয়। 
দে অনেক দিন হইতে জ্বর ও লীহারোগে কষ্ট পাইতেছিজ, 


শিমিয়োন। ৪৯ 


ঘে দিন তাহার এই ভয়ানক পীড়া হয়, সেই দিন তাহার 
শারীরিক ছুর্বলতা দেখিয়া, সকলেই মনে করিয়াছিলেন ষে) 
ময়মি আর বাচিবে না। নয়মি নিজেও তাহ বুঝিতে পারি* 
যাছিল | প্রভুতে যে তাহার আশা ভরসা ছিল, এব* তিনি 
ঘে তাহার একমাত্র পরিত্রাণকর্তী, তাহা সে বিলক্ষণ বুঝি” 
যাছিল, এব্ৎ ভ্ততু/শস্তায় পুনঃ পুনঃ তাহা বজিত। ভ্বতু/র 
অব্যবহিত পুর্বে সে প্রার্থনা করিয়াছিল । কিন্ত শারীরিক 
দুর্বলতা প্রযক্ত অধিক কথা কহিতে পারে নাই'। 





২৬1 শিমিয়োন ॥ 


শিমিয়োনও বহরমপ্ুরের অনাথ-বিছ্ভালয়ের একটী ছাত্র। 
স্বতুঃ সময়ে তাহার বয়ন ৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল ।: প্রাতঃ- 
কালে তাহার পীড়া আরম হয়, এবৎ নেই দিন সায়ণকাজে 
সে পরলোকে গমন করে। জনৈক প্রচারক শিমিয়োনের চরম" 
কাল নিকট বুঝিতে পারিয়া জিভ্ঞানিলেন,_-“ শিমিয়োন, 
তোমার কি ভয় হইতেছে 2” শিমিয়োন উত্তর করিল, 
“না; আমি পিতার বাটীতে যাইতেছি, ভয় কিসের ৮ 
প্রচারহ বলিলেন, তোমার পিতার বাচী;_-সে বাটী কো- 
থায় 2 শিমিয়োন ছর্বল বাহুছুগল কিঞিৎ উত্তোলন করিয়া 
বলিল)-_- এ দেখ, আমার পিতার বাটী।” প্রচারহ আবার 
জিজ্ভাসিলেন,_-« ভুমি কি পাপী?” শিমিয়োন্‌ উত্তর 
করিজ,--« হী, আমি জানি, আমি পাপী; কিন্ত আমার 
পিতা তাহার একজাত পুএকে পাপিদের নিমিত্ত মরিতে পাঠা. 
ইয়াছিলেন। যখন তিনি আমাকে ভাকিতেছেন, তখন আ- 

মার ভয় কিঃ এই কথা কয়েকটা বলিয়া শিমিয়োন্‌ পা 


স্ 


৫০ কৈলাসচল্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


বিস্তার করিয়া শয়ন করিল। আর কোন কথা শিমিয়োনের 
স্বখহইতে শুনা যায় নাই। সে সকলের অজ্ঞাতলারে 
আপন পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিল। 


২৭। কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যার | 


ইনি এক জন কুলীন ব্রাহ্মণের গু । ১৮২০ খ্রীঃ অন্দে 
কলিকাতার নিক্টবন্তখ একটা ক্ষদ্রে পন্ভীতে ইহার জন্ম হয় । 
কৈলাদ বাবুর পিতা দারোগার পদে নিছুক্ত ছিলেন। তিনি 
পশুকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার মানলে ক্ৰিখঠাত ভাক্তার 
ভফ্‌ সাহেবের বিদ/ঠালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। এই সময়ে চারি 
ৰৎসর মাত্র বিদঠালয় খোলা হইয়াছিল, ভাক্তার মণঠাকে 
পান্ডদি ভফ্‌ সাহেবের সহকারী ছিলেন । কৈলাস বানু স্বীয় 
মেধা শক্তিপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধথে/ই বি্দ্ঠালয়ে 
বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেন | এই লময়ে দ্বারকানাথ বস্তু 
নামক জনৈক সবক শ্রীষ্টধন্্ অবলম্বন করেন। কৈজাল 
ৰাবুর পিতা এই ঘটনাতে অন্স্ত ভীত হইয়া, পুগুকে 
এই বিছ্ভালয় পরিল্বাগ করিতে আজ্ঞা করেন । কিন্তু 
অল্প দিন পরে আবার তিনিই এই বিছ্ভালয়ে পুগকে ভর্তি 
করিয়া দেন। কৈলাস বারু যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, ধর্ম 
পুস্তকের সন্যতার প্রমাণ নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই 
শ্রেণীর পাই/ পুস্তক ছিল। ধর্মগুস্তকের প্রমাণচুলক গ্রস্থৃ- 
সহ প্রা করিতে২ কৈলাস বারুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
হইজ। তিনি ত্রাণকর্ত! বশ শ্রীষ্টের মাহাআঅ/ স্পষ্ট দেখিতে 
পাইজেন। এই প্রকারে ভ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পর, 
কৈলাস বার লিখেন--« আমি জনৈক প্রতিবেশীর পীড়ার 


কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ৫৯ 


স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে যাই। উপস্তিত 
হইয়াই দেখি, সে ক্কির সুন্থর্যকাল উপস্থিত।--দেখিতে ২ 
তাহার প্রাণবিয়োগ হইল । এই হৃদয়বিদারণ ঘটনা দেখিয়া 
পরলোকসন্থন্ধে নানা প্রকার চিন্তা আমার মনোমথে উঠিল । 
আমিও নিশ্চয় মরিব; ভ্ততুর্র পর শান্তি অথবা পুরস্কার 
আছে । তথন নরক এব অনস্তকালবিষয়ক চিস্তাতে আমি মগ্র 
হইলাম। এই জময় হইতেই আমি ধর্মবিষয়ে মনোযোগ 
প্রদান করিতে আরভ্ভ করি । বিআামবার পবিত্রূপে যা" 
পন করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম । কিন্তু হিন্দুগৃহে থাকিয়া 
এরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করা অন্রন্ত কঠিন। শারীরিক ও 
মাননিক নানা প্রকার দুঃখ এবণ অন্থাথথ ঘটনার ছারা 
ক্রমে বুিতে পারিলাম, ত্রাণনর্তা যীশুই একমাত্র ঈশ্বর | 
আমি বাগ্ডিষ্ম সস্কার্ছারা যীশুকে গ্রকাশ/রূপে গ্রহণ 
করিলাম ৮ ১৮৪০ ্রীঃ অন্দে আগঞ্ মাসে ইনি বাগাইজিত 
হুন। কৈলাস বাৰু ঘে প্রকৃতরূপে ত্রাণকর্তী যীশুর পশ্চান্গামন 
করিয়াছিলেন, স্বীয় জীবনে তাহার যথেই্ প্রমাণ দিয়? 
শিয়াছেন | 

১৮৪৪ প্রীঃ অন্দে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্ডাহে কৈলাস 
বাবু ঘোষপাড়াস্থ বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ গমন করেন। 
এই স্থানে তিনি ধন্মরপ্রচারকের কাস্থ করিতেন। তৎ্পরে 
পীড়িত হইয়া বছদিবস কেবল কলিকাতায় বাস করেন। 
এই বন্দে মার্চ মাসে তাহার বিস্থাচিকা রোগ হয় । এছ 
ভয়ানক পীড়াহইতে আরোথ লাভ করিতে না করিতে অঞন্ঠা 
পাচ প্রকার আহ্ষঙ্গিক রোগে অন্যন্ত হতিন্ত হইয় 
পড়িজেন | শারীরিক দৌর্ব্ঝ এত ব্দ্ধি হইল ঘে, তিনি 


স্বয়ণ ধরন্মপুত্তক পাঠ হরিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাহার 
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গৃছে এক হকি হুবিধাক্রমে গিয়া! শগ্কার নিকট বসিয়া! ধর্ম 
প্ুপ্তক পাঠ করিতেন | এক সময়ে তিনি এই হাক্তিকে বলিয়া- 
ছিলেন,_“তুমি আবার কখন আমার নিকট ধর্পুস্তক পাঠ 
করিতে আজিবে, আমি তাহাই চিস্তা করিতেছি 1৮ কৈলাস 
ৰারু যখন নিশ্চয় বুকিতে পারিলেন) ঈশ্বর আর তাহাকে 
এ জগতে রাখিবেন না) তথন সম্পর্ণদপে নিজ আতা 
যীশুর হস্তে সমর্পণ করিলেন । মন স্বগর্দয় আশাতে পর্ণ 
হইল । এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন),_:“ আমি অনান্ত 
তরী; আমার মনে যথেষ্ট শান্তি আছে। আমার পীড়ার 
এই শেষ কাল । আমি আর্থ বিষয়ে ুখী-এখন আর 
কথা বলিতে পারিতেছি না। আমার ম্ুথে অন্ন্ত ক্ষত 
হইয়াছে। কিন্ত এক বন্ধুর মুখ আমার আত্মাকে হতী 
করিয়া তুলিতেছে ।” তাহার গ্বল্ুর কিয়দ্দিবন পুর্বে তাহা" 
দের গৃহপঞ্খিত এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,“ তুমি কি 
প্রকারে এত শাস্তি ভোগ করিতেছ 2৮ কৈলাস বাবু উত্তর 
করিলেন,-“আমি যে এই যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহ! 
প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই হটিয়াছে। যদি লুস্থ হুই, তাহা হইলে 
প্রসুর মহিমা হউক; আর যদ্দি মরি, তাহ! হইলেও 
নিশ্চয় জানি, প্রভু যীশু খ্রীষ্ঠ আপনার নিকটে আমাকে 
স্থান দিবেন।” 

স্তনুর পুর্ব দিবস, কৈলাস বারু স্ত্রীকে ১ম ক্রিন্ীয় 
পত্রের পঞ্চদশ অগ্তায় এব প্রকাশিত ভবিগুছাক্তের ছা 
বিশ অগায় পা করিতে অহ্নরোধ করেন । হে দিন তাহার 
স্ততু/হয়, সেই দিন তিনি ধর্সপিস্তকের কোন অণ্শ পাঠ ও 
একটী গীত শ্রাবণ করেন । 

শীতেচী একবার শ্রবণ করিয়া তিনি পরিহ্ড হয়েন নাই 
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গুঁনঃ ২ ইহ? ভাতার নিকট গান করিতে হইয়াছিল । ২৬ সে 
ফেব্রুয়ারি সায়ণ্কালে তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে 
অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তখন তাহার বাকরোধ হয়? 
গিয়াছিল । তিনি অরষ্টভাবে,_€ আমি শ্ীষ্টের নিমিত্ত 
ক্ষুধিত হইতেডি ;”--এই কথা কয়েকটা বলিয়া পরলোকগমন 
করিলেন | ১৮৪৪ অন্দের ২৩ সে ফেব্রুয়ারি তারিখে ২৪ বদর 
বয়সে তাভার স্রন্ব হয়। 

চারা গাছে ফল ধরিলে বড় ভাল দেখায় | তক্েপ ধার্মিক 
সবক স্ুবতী আমাদের চক্ষের গতি শৌভনীয় বন্ধ। 'আমর! 
গুথিবীতে এমন সুন্দর আর কিছুই দেখিতে পাই না। 
কৈলাসচন্দ্র যৌৰ্নকালে ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ে স্থান প্রদান 
করেন; আর যৌবনকালেই ঈশ্বর তাহাকে, যীশুর রক্তে ধৌত 
করিয়া, আপনার নিকট গ্রহণ করিয়ীছেন । অনেকে ভাবেন, 
যাহারা ধার্টিক, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র; তাহাদের কেন এ ক্ট- 
ভোগ! এ কষ্টভোগের কারণ আছে, ঈশ্বর বিনা কারণে কিছুই 
করেন না। এই কষ্টরূপ অগ্রিপরীক্ষাদ্বারা ঈশ্বর স্বীয় ভক্তকে 
পবিত্র করিয়া লয়েন । বার বার অগ্রিতে দগ্ধ কারিলে স্বর্ণ 
যেমন বিশুদ্ধতা লাভ করে, দুঃখ কষ্টুরূপ অগ্থিদগ্ধ হইয়] 
ভক্তেরা তেমনি পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় । 





২৮ | মহেক্রলাল বসাক | 


মহেন্দ্রলাল বসাক কলিকাতাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত হক্তির সস্তান। 

ইঞ্থার পিতা গোস্বামির শিগ্ত ছিলেন। ১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের 

সেপ্টেম্বর মাসে ইহার জন্ম হয়। কোন্‌ সময়ে তিনি 

জেনারেল এমেস্বিজি নামক বিগ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হুয়েন, তাহ? 
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আমরা জানি না। কেহ ২ অন্থমান করেল) ১৮৩১ অব্দে 
ইনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্থানে মনেন্দ্র বাইবেল শান্তর 
অগ্তয়ন করেন । বাইবেল যে জন্য, ও ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র, 
তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝ্য়াছিলেন | তাহার আজীয়েরা 
ইহা ভ্তাত হইয়া অনন্ত ক্চু্ধ হন, এবণ তাহার প্রতি তাড়না 
আরস্ভ করেন । 

১৮৩৪ অব্দের জলাই মাসে মচেত্দ্র পৌত্বলিকতার সন্ভিত 
জন্থন্ধ রহিত করিবার অভিপ্রায় স্থির করেন । নবেম্বর মাসে 
তিনি পত্র লিখিয়া মিশনরিদিগকে আপনার অন্দল্প জ্ঞাত 
করিলেন । মহেক্দ্র খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করেন, ভাহার পিতা 
ইহা জ্ঞাত হইয়া ভুই জন দ্বারপালকে প্লুণের রক্করূপে নিদ্ুত্ত 
করিয়া রাখিয়] দিলেন। এ প্রাকাঁর অআবন্ত্বা ভইলেও তিনি 
সময়ে ২ ইউয়ার্ট জাঁতেবের সহিত নাক্ষাৎ করিষা ঘাঈ'- 
তেন। এই রূপে কভ্রমেং জলসণস্কার গ্রহণ করিবার জঙন্থ 
তাহার মন প্রস্থৃত হইল । তিনি আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করাতে 
১৮৩৯ অবন্দের ৮ মার্চ তারিখে ডাক্তার ইউয়ার্ট সাহেহ 
তাহাকে বাগাইজিত করেন। 

মার্চ মাসে আমাদের দেশে সুর্ভের উত্তাপ অন্যন্য প্রথর 
হইয়া থাকে। এই দময়ের উন্তাপের প্রথরতা শিবন্বানই 
মহেন্দ্র পীড়িত হুয়েন। ২৬ ভারিখে, তিনি একটা অতি 
উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রচার করেন। বিশ্বাসছারা যে পাপী 
ধান্সিণীকৃত হয়, ইহাই ভাহার উপদেশের বিষয় ছিল। 
৩১ তারিখে বিছ্ভালয় হইতে এক্যাগমন কালে তিনি অসুখ 
বোধ করিতে আরগ্ত করেন | পীড়া শঙ্তায় তিনি কেবল ছয় 
দিন মাত্র ছিলেন । সুতরা* পাীড়াপ্রন্ুক্ত্রাহাকে অধিক 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি ষে প্রকৃতভাবে খ্রীষ্ট 
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ধীশুতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবৎ তীহার উপরেই ঘে 
তাহার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, এই ছয় দিনের মথে তাভার যথেষ্ট 
প্রমাণ দিয়াছিলেন। ধীস্ত খীষ্টের ছারা পাপির পরিত্রাণ 
সাধিত হয়) এই কথা ভিনি প্লুনঃ২ বলিতে ভাল বাসি- 
তেন | পীড়াশস্থা ঘে তাহার ভ্তল্ুশঙ্থা হইবে, তাহ মভেক্দ্র 
উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন । তিনি অনেক বার বলিঘ়াছিলেন, 
4 আমি মরিতে ভীত নভি । আমি জানি, কাভাতে বিশ্বাস 
করিয়াছি । আমি মরিতে প্রস্থৃত আছি | মর্িব বলিয়। 
মনে কিছুমাত্র ছঃখ হইতেছে না। "মামার ত্রাণক্ভার 
আশ্রয়ে আমি মরিব |” এই রূপ কথোপকথনের পর তিনি 
স্বীয় সতধন্মিণী ও শিশ্ব সন্তানের প্রতি দষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন, আমার অনাথা স্ত্রী ও সন্তানের জহ্থই সকল 
ভাবনা.” এই কথা বলিয়াই তিনি শীরুব তইলেন | ক্ষণেক 
পরে আবার বলিলেন,“ কিন্ত ঈশ্বরু দয়াময় । ইভাদিগের 
ভার তিনি গ্রহণ করিবেন । তীহাতেই আসি সম্পূণরূপে 
নিভর করিতেছি |” মহেক্্র সদা ধর্মপ্রস্তকের বচন্‌ 
আত্ত্তি করিতে বড় ভাল বামিতেন। এক সময়ে তিমি 
বলিলেন,“ দেখুন, ইয়োবের দেই উত্তরটী আমাকে কড 
সান্ত্বনা দিতেছে । যখন. তাহার অআসন্তষ্ুমনা আত্রী তাহাকে 
সেই পরামর্শ দিল, তখন তিনি বলিলেন,_“ভুমি হুটা 
স্ত্রীদিগের মঞ্চে কোন আ্ীর মত কথা কহিতেছ ; আমরা 
ঈশ্বর হইতে কি কেবল মঙ্গল গ্রহণ কৰিব ১ কিন্ত অমঙ্গল 
কি গ্রহণ করিব না? আবার ধর্মপুস্তকের অন্ত বচন 
উল্লেখ করিয়া বজেন, “ঈশ্বর ন্যতিরেকে আর কেহই 
সৎ নাই) আহা; কি চমত্কার সহ্য ১ তিনি জম্পুর্ণরূপে 
মঙ্গলময় ও ধাণ্মিক এব বিশ্বস্ত ; তিনি যে২ ভাণ্থ করেন, 
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সকল কীঙ্থেইি তাহার এই অমস্ত গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে। 
তিনি সৎ বলিয়াই যষ্টি প্রভার করেন, যেন বিপথগামী 
পাপিষ্টেরা তাহার পথে ফিরিয়া আইসে |” তিনি শেষ পণ্থন্ত 
স্বদেশীয় লোকদিগের মন পরিবর্তনের নিমিত্ত ভাবিত 
ছিলেন, এব নানা প্রকার কথায় এই ভাবন! প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। 
১৮৪৫ অন্দে ৭ এপ্রিল সোমবার প্রাতঃক্চালে মনেব্দ পর" 
লোকগত ভন | যাভারা প্রভৃতে নিদ্রাগত ভয়; তাহারা ধন্থ। 
এই 'মতেন্দ্রলাল শ্রী্টধন্ম গ্রহণ করাতে তাহার উপলক্ষে 
কৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুগু লিখিয়াছিলেন, 
« এঁকে ত মহেক্রলাল তায় ভাবা তাতি। 
পড়িয়া ডফের টবে হারাইল জাতি |” 
এখন সে ঈশ্বর গুও মাই, সে মহেন্দ্রলালগ নাই । 
উভয়েই পরলোকে, ,ষে খানে সকলকেই এক দিন যাইতে 
হইবে, সেই শেষ বাসন্থানে গমন করিয়াছেন । এঙ্সণে 
তাঁভাদের ও আমাদের মঞ্চে বিস্তর হ্যবধান ॥ তাহাদের বর্জ- 
মান অবস্থা আমরা তর্ম্চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু 
কল্পনা পটে, উভয়ের বর্তমান অবস্থার একট] চিত্র আকিতে 
পারি । উতয়ের চরিত্র আমাদের জানা আছে,-এক জন 
কবি ছিলেন, ঈশ্বরের বিষয় কখনও ভাবিতেন না। একবার 
এক কবিতায় এই রূপে ঈশ্বরশিন্দা করিয়াছিলেন, 
এ ভুমিও ঈশ্বর গুপ্ত, 
আমিও ঈশ্বর গুপ্ু, 
গ্যাপ্ত চরাচর ।”” 
আর এক জন ঈশ্বরের প্রেমে আকৃষ্ট ভইয়!, বীরের গ্থায় 
জাহাভিমান, আজন্মশিক্ষিত কুসণস্কার পদতলে দলিত করিয়া 


কার্তিক। ৫৭ 


সহঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন | এক জন ঈশ্বরবিস্ৃত, আর 
এক জন ঈশ্বরভক্ত। এক জন ঈশ্বরনিম্দুক, আর এক 
জন ঈশ্বরগুণাহ্গবাদকারী । অতএব, পরকালে কাহার কি 
রূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা! আমরা ইহা হইতেই কল্পন! 
করিতে পারি। 

মহেক্দ্রলালের একমাত্র কনা জয়মণির সহিত বাবু কেশব" 
চন্দ্র হাল্দারের বিবাহ হয়। সপ্প্রতি (২৮৮০ শ্রীঃ অন্দর 
জানুয়ারি মাসে) জয়মণির স্তন হইয়াছে। জয়মণি ঈশ্বরের 
দ্ানী ছিলেন । 


২৯। কার্তিক॥ 


কার্তিক বর্ঘমানস্থ খীষ্ঠীয়ান বিছ্ালয়ের জনৈক ছাঁত্র। 
এই বালক বু দিবস পাড়ায় কণ্ঠ পাইয়াছিল। ধর্ম 
সম্বত্ধবে তাহার অবস্থাও অনন্ত শোচনীয় ছিল। দে 
পরিত্রাণকর্তীকে জানিত না, এব” তিনি ঘে সর্বদা তাহার 
পাপক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন, এ বিষয়েও দে অজ্ঞ 
ছিল। হ্ুন্ু সময় অম্মিকট জানিয়া সে এক জন ধর্ম প্রচারক- 
কে আপনার মনের অবস্থা ভাঙ্গিয়া বলে। ধর্ম প্রচারক 
পাদরি উয়াইটব্রেকট সাহেবকে এই সত্বাদ দেওয়াতে তিনি 
অনতিবিলম্বে বালকের নিকট উপস্থিত হইতলন। যীশু কেমন 
প্রেমময়, ও তাহার প্রায়শ্চিত্বদ্বারা কি প্রকারে আমাদের 
সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়, তাহা সাহেব উত্তমরূপে বালককে 
বুঝ্ধাইয়া দিলেন । কথা সাঙ্গ হইলে সাহেব বালকের সহিত 
প্রার্থনা করিয়? গৃহে গেলেন, পর দিন সাহেৰ বালককে 
আবার দেখিতে গেলে, বালক বলিল,_-« আমি সুখী, আমি 


৫৮ স্বরূপ? 


শান্তি পাইয়াছি। আমি শীত্রই যীশুর নিকট গমন 
করিহ 1” ১৮৪৫ অন্দে এই বালকের স্ত্ূ হয়। 





৩০ | স্ববপ ॥ 


স্বরূপ যশোহরের অবগাহিত মণ্ডলীর সহ্য ছিলেন । ১৮৪৫ 
খঅবন্দে ৭ ই এপ্রিল পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৩৭ অন্দে বাগ্ডিষ্ম 
সণস্কার গ্রহণ করিয়া স্বরূপ থ্রীষ্টমগুলী সত্তুত্ত হয়েন। ছুই 
তিন মাস কাল স্বরূপ পীড়াগ্রস্ত ছিলেন । যে দিন স্বরূপের 
স্বনু হয়, সেই দিন ছুট প্রহর বেলা পাদরি পেরি সাহেৰ তা- 
ভাকে দেখিতে যান। পেরি সাহেৰ তাহাকে দেখিয়াই বুঝ্ধিতে 
পারিলেন যে) অগ্যই “স্বরূপকে অনভ্তবিশ্রামে প্রবেশ 
করিতে হইবে |, তিনি তাহাকে জিজ্তঞামিলেন, “ভাই 
স্বরূপ, কেমন আছ? মনে কি কোন আশা আছে 2? 
স্বরূপ উত্তর করিলেন,-- 11” পেরি সাহেব আবার জিজ্ঞা- 
বিলেন,_-“ আশা কিখুব বলবতী £তিনি উত্তর করিলেন,_ 
£হী]। আমার আশা খুব বলবতী |” দঢ় বিশ্বাসসতকারে 
স্বরূপ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন | পেরি সাহেৰ 
স্বরূপের উত্তরে বিমোছিত হইয়া সকলকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন) আইস, আমরা ইভার জন্থ জগৎপিতার ধ্ন্থবাধ 
করি” পেরি সাহেব ঘোহন লিখিত কুসেমাচারের চতুর্দশ 
'অগ্তায় পাঠ করিয়া একটী প্রার্থনা] করিলেন | জাহেৰ চলিয়! 
গেলে স্বরূপ প্রভু যীশু শ্রীষ্টের যন্ত্রণা বিষয়ে অনেক কথা 
স্ত্রীকে বলিলেন । এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী জিড্তা- 
নিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে এই রূপ যন্ত্রণা দিতেছেন, এই ভে 
হ্থুমি কি তাহার প্রতি বিরক্ত হুইতেছ ?” স্বরূপ উত্তর 


নিথন। ৫৯ 


করিলেন,“ না; উস্বর আমার মঙ্গলের নিমিত্ত এই সমস্ত 
যন্ত্রণা প্রেরণ করিয়াছেন | আমি তাহার উপর কিছু মাত্র 
বিরক্ত হুইতেছি না।” ততপরে স্বরূপ স্ত্রীকে বিশেষ অন্থ- 
রোধ করিলেন, ঘেন তিনি আপন একমাত্র কম্ডাকে ঈম্বরীষ় 
ভীতিতে প্রতিপালন করেন, এবৎ তাহারা নকলে যেন ঈশ্বরের 
গৌরবার্থে জীবন ধারণ করেন । পরিবার প্রতিপালন জন্ত 
তাহার কোনই ভাবন। বা] চিন্তা ছিল না। তিনি স্ত্রীকে পুনঃ ২ 
প্রভুর জগ্থ প্রস্তত থাকিতে ক্হিয়াছিলেন। 





৩১1 নিলী! 


১৮৪৬ অন্দের ১৯ ভিসেম্বর তারিখে নিলী পরলোক 
পামন করেন | কার্পাসভাঙ্জা থ্রীষ্ইমগ্লীতে তিনি উপাসন! 
ও শ্রীষ্টের মধুর সহভাগ্রিত্ব সম্ভোগ করিতেন। ঈশ্বরের 
গ্রহ ইনি বড় ভাল বাসিতেন এৰ* অন্রন্ত আগ্রহের সহিত 
উপদেশ শ্রবণ করিতেন । পীড়িত হইয়াও ইনি ভজনালয়ে 
অন্থপন্ডিত থাকিতেন ন!। প্রভুর সহিত সর্থদা আলাপ করিতে 
তিনি বড়ই আনন্দিত হইতেন। ইনি জীবনে ও মরণে প্রতুরুহী 
গৌরৰ বদ্ধন করিয়া ইহ জগৎ পরিন্াগ করিয়াছেন । 





৩২1 নিথন। 


নিন কর্তাভা জশ্গ্রদায়স্থ জনৈক বৈষ্ঞব | ৭৫ বৎসর 
ৰয়ঃক্রম কালে তিনি ক্ষ্জনগর অঞ্চলে প্রীষ্ট ধর্ম অবলস্থর 
করেন। ১৮৪৩ অব্ের ১০ ফেব্রুয়ারি তাহার ভবন হয়। মিথন 
গুভ সন্বেদ রক্ষারজণ্থ প্রাণপণ যত্ধু করিতেন | কৃষমগর 


৬৬ রাৰি। 


অঞ্চলের জমিদারেরা মিছামিছি তাহার নিকট হইতে একহার 
খাজানার দাওয়া করেন। ভ্বহুর গর্বে নিথন পাদরি ফ্যান 
জাহেৰকে বলিলেন, মহাশয়, জমিদারের বাকী খাজান। 
যদি অনুগ্রহ করিয়া চুকাইয়া দেল, তাহা হইলে আমি 
শান্তিতে ইহ জগৎ পরিক্াগ করিতে পারি। চ্থায় হউক, 
আর অন্ডায় হউক, আপনি দিউন | তাহারা এখন চাহি- 
তেছেন, আপনি দিয় ফেলুন, ভাহাতে আমি হী হইব ।” 





৩৩1 রাবি? 


রাবি উয়াইটব্রেক্ট সাহেবের মেমের বদ্ধমানস্থ শিশু বিদ্তা- 
লয়ের জনৈক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন । রাবি ৯৮৪৮ শ্রীঃ অন্দের 
ভিসেম্থর মাসে পরলোকগতা হয়েন। রাবি অনেক দিন হইতে 
পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। দুঃখরূপ হাফরে ফেলিয়া পর- 
মেশ্বর তাহার কোন ২ ভক্তকে পরিস্কার করিয়া লইয়া থাকেন | 
রাবি এই হাফরে পড়িয়। এরূপ পরিস্কত হইয়াছিলেন যে, 
তাহার উদ্ভুল ভ্োতি বর্ঘমানে বিকীর্ণ হইয়াছিল। অনাথ 
বিগ্তালয়ে ছাতীরপে গ্রাহ হইয়া রাৰি বন্ধমানে বাস 
করতে আরস্ত করেন। রবার্ট সাহেবের মেমের নিকট তিনি 
আই ন্ বিষয়ে শিক্ষা প্রাগ্ড হয়েন। তিনি প্রকৃতভাবে 
প্রীষ্টের দাসী হইয়াছিলেন। শুর এক দিন পুর্থে তাহার 
ভ্ঞান ছিল না, স্ৃতরাণ কোন কথা তাহার মুখ হইতে শ্রুত 
হয় মাই। কিস্ত ২। ৪ দিন ৰা ততোধিক পুর্বে যে মস্ত 
সাক্ষঃ দিয়া যান, তাহাই, যথেষ্ট । যখন তাহার শরীর 
কথ সবল ছিল, তখন তাহার জটৈক বন্ধুর গৃছে তাহাকে 
পাঠান হয়। এই স্থানে আলিয়া তাহার পীড়া হদ্ধি পায়। 


আরাধন। ৬$ 


পরে তিনি উয়াইটব্রেকট সাহেবের মেমের নিকট পত্র 
লিখিয়া বলেন) শীষ্টের সহিত থাকিতে আমি বড় 
আনন্দিত হইব । আমি জগতীস্থ বস্ত সম্ুদায়কে নিতান্ত 
অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেছি । আঃ! আপনি আমার জন্ 
প্রার্থনা করুন, যেন আমি ভ্ল্ুর নিমিত্ত প্রস্তত থাকি । 
দিন ২ আমি ছুর্বল হইয়। পড়িতেছি |” 





৩৪1 আরাধন। 


যশোহর জিলার অন্তঃপাগী রাজনগরস্থ শীষ্ট মণ্ডলীর 
উপদেশক আরাধন ১৮৫১ সালের ৩০ শে মার্চ পরলোকগত 
হয়েন। এই মাসের ২৭ শে তারিখে তীহার পীড়া তয়। পাদরি 
পেরি সানেৰ আরাধনের পাড়ার সণবাদ পাইবামাত্র কিছু 
ওঁষধ পাঠাইয়া দেন। কিন্্ আরাধন এ ওঁষধ ক্ষণ করেন 
নাই | তিনি বলিয়াছিলেন,_+ প্র এই সময়ে আমাকে 
লইবেন। অতএব আর ওষধের প্রয়োজন কি ১” আরা- 
ধনের জ্ত্রী জিন্স! করিলেন,__“কাহাকে তোমার আতা 
জঅপিয়াছ 2? ইনার উদ্ধরে তিনি বলিলেন,__ প্রভু ঘাশ্খ 
প্রীষ্টেতে আমার আত্মা সপিয়াছি। তিনি আমার পরিত্রাণ- 
কর্তা, পরিত্রাণের নিমিত্ব আমি সম্পুর্ণ রূপে তীাহাতেই নিভর 
করিতেছি 1৮ বিআ্রামবারে মগ্ডলীস্থ ভ্রান্থ ও ভগিনীগণ একত্রে 
আরাধনের শঙ্ার পার্খে বলিয়া যে সময়ে একান্ত মনে 
ও ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি 
স্ভিফানের গায় আপন আত্মা শ্রিয় প্রন যীশুর হস্তে 
সমর্পণ করিয়া ইহজগৎ পরিন্কাগ করেন । 
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১৭৭২ খ্রীঃ অন্দে যশোহর জিলার ঝিনাদহ গ্রামে শ্ামপ্রিয়। 
এ রামপ্রিয়ার জন্ম হয়। নিতান্ত শিশুকালে হই ভশিনীই 
পরিণযন্থুত্রে আবদ্ধা হইয়াছিলেন | শুামপ্রিয়া 'অতি অল্প- 
বয়সেই বিধবা ভয়েন | রামপ্রিয়ার চারিটা সন্তান ছিল । 

রামপ্রিয়া ও শর্যামপ্রিয়া বৈষ্থব সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়া 
ভিন্া্তত্বিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । উত্থম রূপ গীত 
গান করিবার ক্ষমতা থাকাতে ভানাদের এই ত্রত্থির বিশেষ 
স্থবিধা হইয়াছিল। শিশু কাল অবধি তাহারা উভয়েই 
পাপের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবৎ জর্দা পাপন্নইীতে 
মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত যন্ত্রবতা ছিলেন । তীর্থগমন ও 
দেবদর্শন করিলে পাপ ছুর হইতে পারে, এই বিশ্বাসে, দুই 
ভগিনী প্রায়, চারি শত ক্রোশ পদব্রজে তন্দাবনে গিয়াছি- 
লেন | এখানে কর্তহ্য কর্ম জমস্ত সমাধা করিয়াও তাহারা 
মনে শান্তি পাইলেন নাঁ। ঘেমন অশান্তিতে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তদ্রেপ অশান্তিতেই গৃচে প্রভ্কাগত হইলেন । 

রামপ্রিয়া ও শঠামপ্রিয়ার বাসস্থান, কিনাদহ গ্রামে, প্রেম- 
চাদ বাউল নামে একজন বৈরাগী ছিল। সে নান৷ স্থান ভ্রমণ 
করিয়া) অবশেষে ১৮০৯ শ্রীঃ অন্দে জীরামপ্ুরে উপস্থিত হয় । 
প্রেম্টাদ শ্রী্টের মরণমজল সমাচার প্রথমে শ্রীত্রামপ্ুরের 
মিশনরিদিগের প্রম্বথাৎ শ্রবণ করে, এব* কয়েক জন দেশীয় 
্বীষ্ঠীয়াদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ইহাদিগের 
নিকট প্রেম্ঠাদ ধর্মনুস্তকের জ্ঞান ও শ্রীষ্ঠীয় সণ্গীত শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়| এই সকলেতে তাহার নিজের মনে বড় একট? 
ভাঁক্ত হয় নাই বটে, কিন্ত সে গ্রামের লোকদ্দিগকে সন্তষ্ট 
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করিবার জন্থট অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইল এব” ভাবছুক্ত 
খাঞ্ঠীয় সণ্গীত গান করিয়া অনেককে মোহিত করিল। শ্রীষ্টরের 
মরণে পরিত্রাণ ও পাপের মার্জনা হয়, এই সোপ 
বিষয় অবলম্থন ক্রিয়া এই সমন্ত গীত রচিত হইয়াছিল । 
প্রেমচাদের গীত আরবণে শঠামপ্রিয়ার হৃদয় বিশেষরূণপে 
বিগলিত হইল | তিনি গীত শুনিয়া মনে ২ ভাবিলেল১ হা, 
তাইতো আমি চাহি, পরিত্রাণ ও পাপমোচনহই আসল কথা 1” 
শর্যামপ্রিয়া গীত শ্রবণে বিমোহিতা হইয়া আপন ভগিনী 
রামপ্রিয়ার নিকট সকল বিবরণ বিভ্তুত করিলেন | শ/ামপ্রিয়ার 
মুখহইতে ত্রাণক্তী যীশুর প্রেমবার্ী অবগত হইয়া রাম- 
প্রিয়া এই প্রেমদ্ারা আকর্ষিত হইলেন । উভয়েরই চল 
হইতে আনন্দনীর 'বিগলিত ভইতে লাগিল | এই ছুই ভগিনী 
প্রেমর্টাদের নিকট শ্রীপ্টসত্পীত শ্রবণ করিয়া ভাহাকঈী গান 
করিতে আরম্ভ কারিলেন। এই সময়ে শর্যামপ্রিয়া কহিয়া- 
ছিলেন)“ আর সকল গীত ও ন্থর ভুলিয়া গেলাম, কেবল 
ধ্ীষ্টের মরণে পরিত্রাণ গ পাপের মোচন হয়, এই গ্ীতই 
মনে আমিতে লাগিল । গীত গান করিতে হইলে অন্থ গীত 
মনে আইসে না।” ছুই ভগিনীতে শান্তি লাভ করিবার 
জন্ত অনেক ছুর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্ত কোথাও শান্তি 
পান নাই | প্রেমটাদের নিকট যাহা শুষ্টিলেন, তাতাভে 
তাহারা শান্তির পথ জ্ঞাত ভহয়াছিলেন। তাতারা স্থির হইয়া 
থাকিতে পারিলেন না । ঘিনি শান্তিকর্তা, তাহার বিষয় আরো 
অধিক জানিতে তাভাদের ইচ্ছা হইল । কিন্ত কোথায় গমন 
করিলে, এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবেন, তাহা জানিতেন 
না। গ্রেমচাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া জাত হইলেন) বিলাতের 
কয়েক জন সাহেব শ্রীরামপ্পুরে বাস করিতেছেন । সাহেবের 
3 2 
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বাঙ্গাল ভাষা শিক্ষা করিয়া ঘে মতের কথ প্রচার করিয়া 
বেড়াইতেছেন, ভাহী আমাদের দেশের কেনই জানে না। 
সাহেবেরা বলেন, ঈম্বরের গু যীশু শ্রীষ্ট ম্বর্গহইতে গুথি- 
বীতে অবতীর্ণ হইয়া আপন প্রাণ দান করিয়া মনু্টপাপের 
মহাপ্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়াছেন | তিনি ঘত দিন গুখিবীতে 
ছিলেন, নিদ্রোষ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই পবিত্র 
ত্রাণকত্তা ধীশু শ্রীষ্টেতে ঘে হাক্তি বিশ্বাস করে, তাভার পাপ 
ক্ষমা হয় ও পরকালে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়া 
থাকে । অস্থিরচেতা কোন লোক তাভার শিগ্ ভইবার ঘোগ 
নয়। তাহার শিগ্চের অনেক ছঃখ ও ক্রেশ ঘটে বটে, কিন্তু 
এরূপ অবস্থায় ভীত বৰা আশাবিহীন হওয়া উচিত নহে । 
রবিবার তাহাদের পবিত্র দিবস ; এই দিবস তাহাদের 
ক্রয়বিক্রয়াদি কোন বিষয় কান্ডে লিগ হওয়া উচিত নয়। 
শরীরে বল থাকিতে ভিক্ষা করা তাহারা দোষের বি্ষিয় 
জ্ঞান করে; অক্লেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপাক্জন 
করিয়া থাকে । গোপনে ও প্রকাশ্ডে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
করা তাহাদের রীতি | প্রেমচাদের প্রশ্ুখাৎ এই সকল কথা 
আবণ করিয়া হ্াানপ্রিয়া অতিশয় আহলাদিত ভইলেন | শু/াম- 
প্রিয়া প্রেমচাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,“ স্ত্রীলোকেরা কি জে- 
থানে যাইতে গ্ীরে ১৮ প্রেমর্টাদ কহিল) হী) পারে। 
অনেক আ্ত্রীলোক গিয়াছে ॥ তুমি যদি যাইতে চাও, পৌষ- 
মাস গঞ্ভন্ত অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাহ ।৮ 
শএামপ্রিয়ার অন্তঃকরণে এ সময়ে অগ্থি জ্বলিয়া উঠিয়া- 
ছিল ;স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি রামপ্রিয়াহে 
বলিলেন,-_ দিদি, চল, আমরা এখনি সেথানে যাই |” রাম- 
প্রিয়া ইহাতে অঙল্মত হইলেন । তিনি বলিলেন,“ তুমি 
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যাও) এই ছন ধর্মের মর্ম গিয়া জানিয়া আইস। তোমার নিকট 
শুনিয়া যদি ভাল লাগে) আমিও যাইব 1৮ এই কথা শুনিয়া 
শঠামভ্রিয়া অনতিবিলম্বে শ্রীরামপুর অভিস্বুথে যাত্রা করিলেন। 
ঝিনাদহহইতে শ্রীরামপুর পয়ত্রিশ ক্রোশ। অন্থ পাঁচ ছয় 
জন লোক শরঠামপ্রিয়ার সঙ্গে আদিয়াছিল | উপস্থক্ত সময়ে 
ক্বিরামপ্ুর পৌছিলে সঙ্গিগণ শঠামপ্রিয়াকে বলিল,_-« চল, 
আমরা গোলোক রায় বাবুর বাড়ী ফাই» গোলোক রায় 
অতিথিসেবার উপলক্ষে বিশেষ বিখঠাত ছিলেন ইহাদিগকে 
দেখিয়া তিনি জন্ষ্টচিত্তে অভিথিসৎকার করিলেন | ভেোাজ- 
নের সময়ে সঙ্গিগণ উন্ধমরূপে ভোজন করিল বটে, কিন্ত 
শ/ামপ্রিয়া সেরূপ ভোজন করিতে পারেন নাই। তাহার মন 
নিতান্ত চঞ্চল। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শঠামপ্রিয়া সঙ্গি- 
গণকে কতিলেন,-€ চলঃ আমরা সাতেবদের বাড়ী যাই | 
তাহার! বলিল__£€ এত তাড়াতাড়ি করিতেছ কেন ? কি, 
অপেক্ষা কর ।৮ সঙ্গিগণের সহিত শরঠামপ্রিয়া অপেক্ষা 
করিতে পারিলেন না| তিনি রাস্তার লোকদিগকে, « যীশু 
খীষ্টের কথা ঘে দাহেবেরা বলিয়া থাকেন, তাহাদের বাড়ী 
কোথায় ১ জিজ্ঞানা করিতে ২ একাকিনীই যাইতে আরস্ত 
করিলেন | সাহেবদের বাড়ী উপস্তিত হইলে দরোয়ান ভিতরে 
যাইতে নিষেধ করিয়া বাঙ্গালী শ্ীষ্তীয়ান পাড়ায় যাইতে 
বলিল | দরোয়ানের কথাতে শঠামপ্রিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত 
না হইয়া, রাস্তা দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন । যাইতে ২ এক 
থানি ঘরের নিকট যাইয়া দেখিলেন) কয়েক জনন লোক 
অন্মথে পুস্তক রাখিয়া গভীরভাবে কথা কছিতেছে | শঠাম- 
প্রিয়া এই স্ানে আড়ালে দাড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতে 
ও এক২ বার ষরের ভিতর উকি মারিতে লাগিলেন। এক জন 
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৬ শ্যামপ্রিরা ও রামপ্রিরা | 


ইঙ্ীকে দেখিতে পাইয়া জিন্ভাসা করিল,_“ভুমি কে? কি 
চাও ১ শঠামপ্রিয়া কহিলেন)? শুনিয়াছি, যীশু শ্রীষ্টেতে 
পরিত্রাণ আছে, ইহার বিশেষ মর্ঘ্ জানিবার জন্থ আমি 
এথানে আনিয়াছি ” এই কথা শুনিয়া সকলেই আহ্লাদ- 
গুর্ক তাহাকে মল সমাচার ভ্তাত করিল । ক্রমে জন্ফ/ 
উপস্থিত । সকলেই উঠিয়া গেল । শরঠামপ্রিয়া একাকিনী 
রহিলেন। এই সময়ে তাগার অভ্ন্ত আধা বোধ হইয়াছিল। 
কিন্তু কাছে একটাও পয়দা ছিল না। প্রেম্চাদের ম্মুথে 
শুনিয়াছিলেন, যীশুর শিশ্ছের ভিক্ষা করা উচিত নয় | তিনি 
একাকিমী নর্ঘমার ধারে দীড়াইয়] টিক করিলেন, এই বনকচু 
থাইয়াই ন্ম্পা নিগ্রত্ি করিব, কিন্ত অগ্রে ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করা উচিত । তিনি একাস্ত মনে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া 
আপন অভাব জ্তাত করিলেন । প্রার্থনা সমাণ্ড হইয়াছে, এমন 
জময়ে এক জন দেশীয় শ্রীষ্ঠীয়ান ওয়ার্ড গাভেবের নিকট- 
তইতে কয়েকটা পয়সা আনিয়া তাভার ভাতে দিল । এই 
পয়সাতে তাহার এই দিন এক প্রকার অতিবাহিত হইল । 
এই প্রকারে কিছু দিন গ্ারামপ্ধরের পাদরি সাহেবদের 
নিকটহইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া শঠামপ্রিয়া শী ইধন্স্রকে 
সহ ও পাপির পরিত্রাণের নিমিত্ত একমাত্র সনাতন ধর্ম 
বলিয়া বুঝিতে পারিলেন । শামপ্রিয়া ১৮১০ সালের ৪ ফেব্রু- 
যারি তারিথে শ্রীরামঞ্চরে জলসৎস্কার গ্রহণ করিয়া খীষ্ঘ- 
মণ্ডলীডুক্ত হয়েন । 

কিছু দিন পরে শর্যাদপ্রিয়া নিজ গ্রামে প্রক্যাগমন করিয়া 
রামপ্রিয়ার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তখন রামপ্রি- 
গার চৈতঙ্থোদয় তইল। তিনি আপনাকে পাপী বলিয়া জানিতে 
পারিলেন ও যীশু খীষ্টের দ্বারা যে পরিত্রাণ লাভ হয়, তাহাও 


শযামপ্রিয় ও রামপ্রিয়]। ৬৭ 


বুঝিলেন, কিন্ত স্বামী ও সন্তানাদির মায়া পরিক্যাগ করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামির নিকট আপন অভিপ্রায় হক্ত 
করিলে, সে কহিল; ভুমি যাইতে চাও, ঘাও; কিন্ত আমাকে 
ও তোমার সন্তানদিগকে আর দেখিতে পাইবে না|” রাম- 
প্রিয়া ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। শর্ামপ্রিয়ার নিকট- 
হইতে যে সমস্ত উৎ্সাহজনক কথা শুনিয়ুছিলেন, তাহাতে 
তাহার মনে সম্পর্ণ আশা ছিল ষে, ত্রাণকর্ভা যীশু তাহাকে 
কথন ভাগ করিবেন না। সেই ত্রাণকর্তার উপর নিভর করিয়। 
সমস্ত পরিক্যাগপ্রর্ক তিনি গ্রারামপুরের পাদরি সাহেবদের 
আশ্রযু গ্রভণ করেন) এবণ ১৮১৯ সালের € ফেব্রুয়ারি তারিথে 
বাগাইজিত হয়েন । 

১৮৪০ সালে 'অন্ন্ত পীড়ার সময়েও রামপ্রিয়ার মন স্থস্থির 
ও শান্ত ছিল। ত্রাণকত্তা যীশু ভিন তিনি আর কাহারও 
উপর নির্ভর করেন নাই। ৫ ই ডিসেম্বর তারিখে প্রভুতে 
আনন্দ করিতে ২ রামপ্রিয়া এই জগৎ পরিন্তাগ করেন। 
রামপ্রিয়াকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার অময়ে এক হ্যক্তি 
শঠামপ্রিয়াকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিল,--“ তোমার 
ভগিনী পিতার বাটাতে গিয়া এখন আনন্দ করিতেছেন | * 
অশ্রজল মুছিতে ২ শগঠামপ্রিয়া উত্তর করিলেন,“ হাঁ, বটে, 
সেই ভাল; ইহকালের সমস্ত দ্ঃথহইতে রক্ষা পাইয়াছে ) 
আম] অপেক্ষা সে ধার্মিক ছিল; তাই আগে গিয়াছে |» 

রামপ্রিয়ার শ্রনূর পর শরঠামপ্রিয়া একাকিনী হইয়া পড়ি- 
লেন। দুই ভগিনীতে ঘে ২ উত্তম কার্থ আরস্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা শঠামপ্রিযা! একাকিনীহই করিতে জাগিলেন। ক্রমে 
তীহ্ারও পীড়া হইল। পীড়ার সময়ে শঠামপ্রিয়ার বিশ্বান্ত 
ভক্তি ও প্রেমভাৰ দেখিয়া হিন্দু, মুসলমান, ও খ্বীন্ভীয়ান 


৬৮ শযামপ্রিয়। ও রামপ্রিয়া। 


সকলেই এন্ত বাব্তে বলিয়াছিল,_-“ইনি সন্ত খ্রীর্ঠীয়ান।৮ 
শ/ামপ্রিয়া ভজনালয়হইতে কখনই অহ্থপন্থিত হইতেন না, 
ও প্রভুর মেজের নিকটে গমন করিতে বিশেষ আনন্দিত 
হইতেন। শ্ুল্যুশস্থায় কেহ তাহার সহিত কোন কথা কহিলে 
তিনি জর্থদাই আপনার ভগিনীর রচিত গীতের নিম্নলিখিত 
পদটী আওড়াইতেন ;-_ 
“ভাঙ্গা তরি, তুফান ভারি, ধীশু কাণ্ডারী পার করিবেন 
আমারে ।” 
১৮৫১ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে ৭৯ বণ্সর বয়দে 
শঠামপ্রিয়। পরলোকগতা হয়েন। 
নিন্বলিখিত গীতচী শঠামপ্রিয়া ও রামপ্রিয়ার রভিত। 
ইহ? তাহারা সর্থদা গান করিতেন-_ 
£ জগতে এসেছেন ফীশু হে এ পাপী তরাইতে, 
পাপী তরাইতে হে অধম তারিতে, 
প্রভু এসেছেন হে অধম তারিতে। 
১ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে তুমি, বড় দীনহীন পামর 
হে আমি, 
দয়া করে/ যীশু মোরে পার উদ্ধারিতে ; 
ডোমার নিজ গুণে পারু উদ্ধারিতে। 
২ যীশুর ধর্ম মন্মের বিচার ও ভাই কে বুঝিতে 
পারে হে তাহার, 
পাপিজনা তাহাতে হাসে, সাধু কাদিছে অন্তরেতে, 
দয়াল যীশুর লাগি সাধু কাদিছে আঅস্তরেতে । 
শু যীশুর নামে মার রে ভঙ্কা, ও ভাই জগতে লেগেছে শঙ্কা; 
& জাতি কুলের ভয়েতে নরে তারা না পারে ভর্জিতে, 
দয়াল যীশুর চরণ না পারে ভজিতে | 


প্রয়াগনাথ দাস! ৬স 


৪ যীশুর চরণ কর রে সার, যদি ভবসিন্ধু হবে রে পার, 

সন্ত করে/ ফীশুকে ভজ, যদি যাবে স্বর্গ পুরেতে 

দয়াল ধীশুর নামে ও ভাই যাবে স্বর্গপ্লুরেতে 1১ 

যে পাপিষ্ঠা নারী নসিমিয়োনের বাটীতে প্রভুর পদসেবা 
করিয়াছিল, ভাঙার নাম যেমন স্থুসমাচারের সঙ্গে ২ গুথিবীর 
সর্ব প্রচার ভইতেছে, ভদ্ররপ বজদেশীয় মগ্ডলীগণের মথ্চে 
শঠামপ্রিয়া ও রামপ্রিয়ার নাম বিদিত। ইহারা পাপহৃইতে 
পরিত্রাণ লাভের জন) সর্থদা যন্ত্রবত্তী ছিলেন। শেষে সেই 
একমাত্র পাপহারী ত্রাণক্র্ভার পরিচয় পাইয়া পাপন্ইতে 
অন্যাহতি লাভ করেন । এক্ষণে ইহীরা বৈকৃগ্ঘধামে পিতা! 
ঈম্বরের নিকট বাজ করিতেছেন । 





৩৩ 1 প্রয়াগনাথ দাস ॥ 


সিউড়ির পশ্চিম লাউঘোড় গ্রামে ইনার নিবাস ছিল । 
১৮৪৪ সালে ইনি সপরিবারে শ্বীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন । 
ইহার পর তিনি এ স্থান পরিল্বাগ করিয়া কলিকাতা ভবানী- 
পুরে আসিয়া বাদ ক্রেন । তিনি ছয় বতসর কালমাত্র 
গ্তাথবীতে প্রভুর সেবা করেন। এই ছয় বৎসর কাল 
প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বীসের সহিত ষে প্রভুর সেবা করিয়া 
ছিলেন, তাহার কাস্ই তাহার প্রমাণ। প্রয়াগনাথ লেখা পড়া 
জানিতেন না বটে; কিন্তু শিশুবৎ সরুল বিশ্তাস ও আশ্চন্ঘ 
ধন্মান্রাগ হেতু তিনি মণ্ডলীন্থ ভ্রান্তগণের ও প্রতিবেশীগণের 
বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন | ১৮৬০ সালে তিনি পরলোক 
গমন করেন | দস্ত রোগে তাহাকে প্রায় এক মাস কাল 
শঙ্তাগত থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু এই দীর্যকালক্াঁপি 


৭৩ প্রগ্নাগনাথ দাস ! 


কষ্টের সময়ে তাহাকে একবারও কাতরোক্তি করিতে শুনা ঘায় 
মাই | তিনি সর্ধদাই আনন্দিত থাকিতেন। পীড়ার আরস্তে 
পাদরি ছিল নাহেৰ বিলাত গমনোপলক্ষে তাহার সচিত সা- 
ক্ষাৎ করিতে আইসেন । কিঞ্চিৎ কথাবাত্বার পর হিল সাতে, 
তাহার হস্ত ধারণপুৰক কভিলেন,_4 মণ্ডল, এথন আমি 
বিদায় হই, ভরসা করি, অল্প দিন পরে পুনরায় আমাদের 
সাক্ষাৎ হইবে 2? এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 
৫ কিন্ত মহাশয়, ইহা নিশ্চয় ঘে স্বর্গে আমাদের পরশ 
জর সাক্ষাৎ হইবে | প্রয়াগনাথ গীত গাভিতে অনন্ত 
ভাল বান্দিতেন | আনান্ত ছর্বল হইলেও উঠ্চ্ঃন্বরে গীত গান 
করিতেন । নিম্বলিখিত কয়েকটী গীত ঘখন তখন তিনি গান 
করিতেন ২ 
(১) “আমার অক্ল ভরসা থুইয়াছি তোমাতে, 
যীশু, ঘা কর তে নিজ গুণেতে ?* ইহ্যাদি | 
(২) “একবার ধাশ্ু বন্ধে ডাক রমনা ”-__ইন্যাদি। 
(৩) “দিন থাকতে বাধ তরি ঘদি পার হবে ভব 
তুফানে 1৮ হীক্যাদি | 
(৪) “যদি যাইতে পারি যীশুর রাজ্যে, তবে 
প্রাণ বাচে | ইত্যাদি | 
(৫) “যীশু শ্রঞ্টের শরণ লইমুশছি, আর ভবভয়ের 
ভাবনা কি ১ ইভ্যাদি। 
এই সমস্ত গীত তিনি স্বয়” পুনঃ ২ গান করিতেন এব০ 
আপন প্রিয়তম বালক ও বালিকাকে গান করিতে অপু 
রোধ করিতেন | গান সময়ে তাহার চক্ষভইতে অনগ্গিল আশ্রু- 
ধারা বিগলিত হইত | পীড়া শগ্ঠায় তাভার কনা বিশেষ 
প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি পিতার নিকটে বন্সিয়া ধর্ম স্তক 


পাঠ ও প্রার্থনা করিতেন। স্বর কিঞ্চিৎ গর্বে তিনি পরিবারস্থ 
সকলকে ভাকিয়া অনেক সাল্তনান্তচক বাক্ত বলিয়া কহি- 
লেন, তোমরা হোন বিষয়ে ভাবিত বা হতাশ হইগ নাও 
ঈশ্বরেতে নিভর কর। তিনি বিধবার স্বামী, ও পিহহগীনের 
আশ্রয় ; তিনি তোমাদের সকল অভাব ছুব করিবেন |” 

্তল্গুর প্রার় এক ঘণ্টা প্ুর্নে স্ুম্কমার ঘোষ ও মগুলীস্থ 
কয়েক জন ভ্রাতার কথার উত্বর দিয়া বলিলেন,_- আমি 
এখন বেশ আছি । আমার সন্তান জন্ততিগণ যেন প্রততকে 
প্রেম করিতে শিখে, এই বিষয়ে আপনারা যত্ত্ববান হইবেন ।১+ 
এই তানার শেষ কথা । ইহার পর তিনি অধিকক্ষণ জীবিত 
ছিলেন না। অতি অল্লক্ষণের মণ্চে শম্ছ্াাপন্ন হইয়া পড়লেন) 
ও দেখিতে ২ তাভার প্রাণবারু দেতহইতে বিনিগগত তইল। 


৩৪1! নীলমণনি বিশ্বাস ॥ 


নীলমণি বাধুর মনঃপরিবর্তন ও ভ্তনুর বিবরণ অনেক 
যনে প্রাপ্ত হইয়াছি | নাঁলমণি বারুর শুনার পর ভবানীপুর 
খ্রীষ্ঘমগুলীর ভুতগুর্ব উপদেশক বাবু সুস্তকৃমার ঘোষ একটা 
উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রচার করেন । এই উপদেশে শীলমাঁণ বাবুর 
বিবরণ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল । আমরা কেবল 
স্থানে ২ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া সুস্থ বাবুর সা সেই 
বিবরণ নিন্ম উদ্ধৃত করিতেছি ;-- 

৯৮২৬ সালের জুন মাসের শেষ দিন কলিকাতার বার 
ক্রোশ পশ্চিমে মথরাবাটী গ্রামে তাহার জন্ম হয়| বয়ঃপ্রাপ্ড 
হইলে তিনি ভবানীপুরে স্বীয় ভ্রাতাদের সহিত বাস করেন। 
আমাদের সোসাই-টীর (লগ্তন মিনশরি ) রাণীগঞ্জের সামাস্থ 
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ইণ্রাজী বিছ্ভালয়ে তিনি কয়েক বৎসর পাঠ করেন । ১৮০৩ সাল 
পত্তন্ত তিনি হিন্দুধন্মাবলন্বী থাকিয়া আশাভীন ও ঈম্বরভ্যাগী 
রূপে কালক্ষেপ করিতেন | সেই বৎসর (ঠিক কোন মাসে 
আমার স্মরণ নাই |) ক্যবসায়াদি করিবার অভিপ্রীয়ে নীলমণি 
উকিল গ্রাপ্ট সাহেবের নিকটভইতে এক দিন ২০০ টাকা কর্্জ 
লইয়া! গুহে প্রক্যাগমন করিতেছিলেনঃ এমন সময়ে আমার 
ফভিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্ত কথাবার্থার মঞ্চে 
ধন্মবিষয়েও অনেক কথা তইয়াছিল। থীষ্ট ধর্ম সহ্য ধন্ত্র ভই- 
লেও হইতে পারে, এই রূপ বিশ্বাস হইলে)ভিনি ধর্মালসন্ধানে 
প্রন্তত্ব হয়েন। ছুই মাস পপ্ঠস্ত তিনি আমার ও তারাপ্রসাদ 
বাবুর ভিত ধর্শপুস্তক পাঠ করেন | পাত করিতে ২ যাহার 
দারা শিক্ষিত, ঘাহাকর্ভক আকর্ষিত না হইলে, কেহই প্রস্তর 
দিক যাইতে পারে না সেই পিতা ঈম্বরের আশীর্থাদে 
তাহার বিশ্বাস জন্মে | ১৮ ই ডিসেম্বর তারিখে পাদরি ইঈরো 
সাহেব ভাহাকে পিতা ঈশ্বর, প্র ঈশ্বর ও পবিত্র মাহ্মা 
ঈশ্বরের নামে বাপগ্ডাইজিত করিয়। শ্রীষ্টুমগ্ডলীভক্ত করেন । 
সেই সময়তইতে গত ত্রয়োদশ বৎসর পন্ঠন্ত তিনি আমাদের 
সমাজমঞ্ে ছিলেন, তাভার আচার হব্হার কিরূপ ছিল, 
তাহা আঁমরা সকলেই জ্ঞাত আছি । 

স্তরূশস্থায় প্রভুর প্রতি তাহার ভক্তি এবৎ প্রীতি বিশেষ 
রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। পীড়াপ্রস্থক্ত শারীরিক কষ্ট 
অকথনীয় হইলেও তাহার মন সুস্থির ছিল। পীড়ার সময়ে 
তিনি আপনি নিরন্তর গ্রাথনা করিতেন এব বন্ধুগণতে 
পুনঃ ২ মিনতি করিয়া তাহার জহ্খ ঈম্বরের চরণ ধরিতে 
বলিতেন। মরণের কয়েক দিন প্রর্বে হাতনায় কাতর হইয়া তিনি 
এক লময়ে এই রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,---“ হে প্রভো, 
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এই সকল কষ্ট যানাতে সহ. করিতে পারি, এরূপ ধৈষ্শক্তি 
আমাকে প্রদান করুন| ধহ্ত তোমার লাম, যে ইয়োবের 
হায় আমার সর্বাজ্জে বিশ্ফোটক হয় নাহ, কেবল এক স্থানে 
একটীমাত্র হইয়াছে 17) কি মনোহর প্রার্থনা ! এমন প্রার্থনা 
কি নিম্কষল হইতে পারে ১ পিতা কি পুপ্রের এরূপ কাতর স্বরে 
কণ ক্ুদ্ধ করিতে পারেন 2 তিনি কি বলেন নাই, আমি তোমার 
সময়ানসারে তোমাকে শক্তি দিব ১ আমাদের ভাতার অবস্থা 
বুঝিয়া, তাভার ভক্তি দেখিয়া, তাতার্‌ ক্রন্দন শুনিয়া তিনি 
তাভাকে বহুল পরিমানে টৈধর্ঘ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন | 
স্থতরা” মরণ দিন পন্তস্ত কে তাভার স্বখহইতে বচসার কথ! 
শুনিতে পায় নাই | তাহার চিত্ত স্ির দেখিয়া আমরা সক" 
লেই চনৎকৃত হইয়াছিলাম। 

মরণের গ্রর্থ দিবস বিশ্রামবার জায়ণ্কালে চিকিৎসকের 
নিকট অরৰণ করিলাম ঘে, তাভার কাচিবার কোন আশা! 
নাই। আমি তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রভুর 
নিমিত্ত প্রস্থৃত হইতে পরামশ প্রদ|ন করিলাম । এই সণ্বাদ 
শুনিয়া! তিনি বলিলেন»-আমি বুঝতে পেরেছি, যে আমার 
পাড়া শক্ত হইয়াছে । কিন্ত আমি প্রস্ত আছ । আর 
কি বলবো ১ আমার পরিবারকে তোমরা পাচ জনে দেখো 1 
তাহাকে ঘে শীত্রই পরলোকগমন করিতে হইবে, তাহ! তিনি 
নিশ্চয় ঝুকিয়াছিলেন। প্রায় মগ্তরান্দে তাহাকে কিছু আহার 
করিতে ৰলিলে, তিনি কহিলেন,_-“ আর এ জগতের কোন 
জিনিষ থাব না; আমি শ্রীষ্টকে আহার ও শ্রী্টকে পান 
করিব।” তৎপরে অল্পক্ষণ নিম্তন্ধ থাকিয়া বলিলেন,--« আজি 
তাহার জন্থ অপেক্ষা করিতেছি ।” কৈলাস বারু জিজ্ঞানিলেন, 


«“ক্সাপনি কি প্রন্তত আছেন ?” তিনি উত্তর করিলেন, ॥? 
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তৎ্পরে তীনার জ্ত্রী তাহাকে কিছু খাইতে অনুরোধ করিলে, 
তিনি বলিলেন)-আমি আর এ জগতের কোন জিনিষ খাব 
মা? তাহার জ্ত্রী জিজ্কানিলেন,ভুমি "আমাকে কার্‌ কাছে 
রেখে যাচ্ছ ৮ তিনি উত্তর করিলেন,তোমার খআআর কি 
করবো ? এই সময়ে নীলমণি বাবুর মন একট অন্তর 
ভইয়াছিল 1**৯* অন্থিকা বাবু তীভাকে দেখিতে গিয়া বলি- 
জেন, নীলমণি বারু, তোমার পীড়া কঠিন, তোমাকে ঈশ্বর 
পরলোকে লইলেও লইতে পারেন । অতএব তোমার তজ্জঙ্থ 
প্রস্থৃত থাকা উচিত । তুমি তদিষয়ে চিন্তা কর এবং ঈশ্বরকে 
আ্মরণ কর, ও তাহার শরণ লও । ভুমি জান, ঈশ্বর পাপির 
মরণে জন্রষ্ট লন ; পাপী যর্দি মন ফিরাইয়া বাচে, তাহাতেই 
তাার দস্ভোষ | ঘে কেন তাহার নিকট যায়, তিনি কাহাকেও 
কখন পরিল্যাগ করেন না 1১ এই কথা] বলিয়! অন্থিকা বাবু 
জিজ্ঞাসিলেন)-তোমার মনের অবস্থা কেমন £ তুমি কি মনে 
শান্ভিভোগ করিতেছ ১ তিনি উত্তর করিলেন,-আধাবআধি 
শ্বীষ্ডায়ান আমাকে ভাল লাগে না।১ অহ) ই এক কথার 
পর আন্বিকা বাবু বলিলেন,“ এরূপ অবন্থায় শয়তান 
নানা প্রকারে ক্পরীক্ষা ঘটাইয়া লোকের ধর্ম নষ্ট করিতে 
চেষ্টা করে, অতএব শয়তানকে ছুর করিয়া দেও, এব 
ঈশ্বরের নিকট এই রূপ প্রার্থনা কর-“হে ঈশ্বর, তুমি এই 
সময়ে আমার পরামর্শদাতা ইয়া, আমাকে জুপরামর্শ 
প্রদান কর) আমাকে স্বগাঁয় শান্তি দান কর্‌, আমার সহবত্ী 
হও এব আমি যেন শয়তানকে আমার নিকটছইতে ছুর 
করিতে পারি, এমন শক্তি আমাকে দাও ১১১১ 'আন্থিকা বাবু 
আমাকে বলিলেন)-_ আমি এই কথা বলাতে, তিনি করষোড়ে 
ঈশ্বরের মিকট প্রার্থনা করিলেন । পরে আমি বলিলাম- 
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এক বার প্রর্থনা করি । তাহাতে তিনি, হী, বলিলেদ। পরে 
আমি প্রর্থন! করিয়া গ্রহে প্রভ্বাগমন করিলাম | 

এই সময়হইতে তাহার মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস বা 
চঞ্চল ভাব কিছুই উদয় ভয় নাই | “শয়তানকে প্রতিরোধ 
কর, তাহাতে সে তোমার নিকটহঈতে পলায়ন করিবে; 
ঈশ্বরের নিকটবন্তী হও, তাহাতে তিনি তোমার নিক্কট- 
বত্তী হইবেন”_-এই কথা ত্াভার পক্ষে সফল ইয়া 
ছিল। ভদবধি শেষ পঞ্থন্ত তিনি প্রুর্ণানন্দ ভোগ কারয়া- 
ছিলেন । কিয়ৎন্ণ পরে কৈলাস বাবু গিয়া দেখিলেন, 
তিনি প্রার্থনা করিতেছেন | কি প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা 
জানিতে ইচ্ছা হওয়াতে তিনি তানার মুখের উপর কর্ণ 
পাতিয়া রৃভিলেন এব এই কএকচী কথা স্টনিতে পাইঙ্গেন,_ 
হে প্রভো, তোমার হস্তে আমার আকসা সমপণ করিতেছি | 
ভুমি দয়া করিয়া তাহা লও, এব” শীত্রই আমাকে ভোমার 
নিকটে লইয়া যাও; ও এই কষ্টহইতে মুক্ত কর। ৬ৎপরে 
কৈলাস বাবুকে নিকটে দেখিয়া তিনি পরামর্শ ভাবে কহি- 
লেন)-_ভাই, আমি তোমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার হায় ভাল 
বাজিতাম, এই জ্খ শেষ বার তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, 
যখন কোন কর্ম কর, অগ্রে ভাবি যে, জগৎ অসার |, 

বেলা প্রায় ২ টার সময় পেন সানেৰ আসিয়া তানাকে 
জিজভাসিলেন,_-নীলমণি বারু, তুমি কেমন আছঃ তুমি 
কোথায় যাইতেছ , তিনি উত্তর করিলেন, _এন্র্গে, ব্বর্গে 1, 
পেন সাহেব তৎ্পরে তাহার সহিত প্রার্থনা করিলেন, তিনি 
সমস্ত ক্ষণ করযষোড় করিয়া রহিলেন, এব প্রার্থনা সাজ 
হইলে “্ম।মেন” বলিয়াভিলেন । আমিও যত বার তাহার 
সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তদুপলক্ষেঠ তিনি ঠিক তব্দ্ধপ 
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করযোড় থাকিয়া সর্ঘশেষে “আমেন? বলিয়াছিলেন । পেন 
সাহেৰ চলিয়া গেলে আম তাতার শিয়রে বলিয়া পন্ম- 
পুস্তকহইতে বিশেষ ২ অণ্শ পাঠ করিলাম, পঠিত বান্ত 
ঘে তিনি মনোষোগসভকারে শরবণ ও ভাভার অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা ছুই তিন বার তা-_হা_সহ্য_-বাঁলয়া 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । বেদনাপ্রযুক্ত কিছু কষ্ট তইতেছে 
বলাতে) আম শাঙ্সের এই পদ ভাভার নিকট পাঠ কাঁর- 
জাম,আর আমাদাগের শ্রতি যে বিভব প্রকাশিত হইবে, 
তাহার কাছে আমি এই বন্ুমান কালের ছঃখকে ভুণবৎ জ্ঞান 
কার | এব* ঈশ্বর তাভাদের সমস্ত নেত্রজল ম্ভাইয় দি- 
বেন) এব” ভ্রু আর হহবে না এবগ শোক ও বিলাপ ৪ 
কথা আর হছঈবে লা; স্কেননা গ্টরাতন বিষয় সকল গত 
হইল | “এই ছ্বহটা পদ শ্রবণ করিয়া তিনি স্মিতসুথে কহি- 
লেন,_-হা, ঠিক কথা |? 
যীশুতে আনন্দ রাখ, নিরানন্দ হবে নাকো, 
হইবে না পারিতাপ, শোক ছঃথ হছিপাক । 
১ কেন সতত অন্তির, চিন্তানণি চিন্তা কর, 
সব চিত্তা যাবে ঘর, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকত । 
২ কেন অনথ বিষাদ, যাশুতে রাখ আহলাদ, 
কাটিতে পাপের ফাদ, জষ্টাচন্ছে শ্রাঞ্টে ডাক। 
শ কর সদা সাধুসঙ্গ, গাও ঈশ্বরপ্রজ, 
এরূপে জীবন সাজ, ঠৈলে পাপে স্বর্গে সুখ | 
এই গীতচী তাভার অতি প্রিয় ভছিল। ডুই তিন বার ইহার 
প্রথম গ ছিতীয় পদ গান করিয়াছিলেন | “তোমার মন 
কেমন ৯ এই কথা যিনি জিজ্ঞাসা নরিয়াছিলেন, তাহাকেই 
তিনি বলিয়াছিলেন)_বেশ, ভাল আছে | “ভুমি কি শ্রী 
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কে দেখিতে পাইতেছ 2, আমি ইহা জিজ্ঞাসিলে তিনি 
কিলেন,__ননা, অ্ষ্টররপে না_স্তাার গৌরব ছুই এক বার 
দেখিয়াছি ।” অল্পক্ষণ পরে তিনি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্চ্চঃ- 
স্বরে কহিলেন,__“পরিক্কার, গ্ুর্ণানন্দ |, 

এই- কথা ৰলিবার পর তিনি জআ্রীর তস্ত ধরিয়া ইঞ্সিত 
করিলেন । তাহার জী জিজ্কাসিলেন,কি বল্ডো 2 কিছু 
কি বল্তে চাও; তিনি বলিলেন,_-« প্রভুর দাসী হইয়া, 
জীবনযাত্রা হায় করিও, আর কিছু বিবার নাই ?৮ পরে 
তিনি আপন বালক তিনচীর মুখচুম্থন রিয়া কহিলেন, 
-- প্রভুর দাস হইয়া বেচে থাক।” 

“তুমি এখনও বাচলে ৰাচ্তে পার, ভুমি বাচৰে, আমাদের 
মনে এমন ভরনা হচ্চে ।? তারাচরণ বাবু এহ কথা বলাতে 
তিনি আপনার জ্্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,__“আমি ভ গ্র- 
ভুকে আপন প্রাণ দ্রিয়াছি; যদি তিনি ফিরে দেন) তবে তাহার 
গৌরব হবে| তাহার ছাত্রের আান্মাৎ করিবার জন্য আনি- 
য়াছে। ইহা? শুনিয়া তিনি তাহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া 
কহিলেন,_বৎসগণ, “ আমি ত মরচি । সণসার যে অসার, 
তাহা আমি ভাল রূপে জান্তে পেরেছি । যদি মর্বার সময় 
শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে ধর্মধন জঞ্চয় কর, প্রততে 
বিশ্বান কর।” ভবানীপ্ুরত্থ বিছ্ভালয়ের জনৈক শিশক্ষক 
রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাগ্ঠায় তাহার শিয়রে বসিয়াছেন, দে- 
খিয়া) তাহাকে বলিলেন, “রাখাল বাবু, ভাই, ভুমি ত সকলই 
জান, তোমাকে আর কি বলবো) এখন আমি যাচ্ছি। 
সণসার আঅসারের অসার। যদি আমার মত ভ্তঞুশস্তায় 
প্র্ণানন্দ ভোগ করিতে চা, তবে শীজ্র যীশুতে বিশ্বাস 
কর; নচেৎ যন্ত্রণা এড়াইতে পারিবে না। এই বূপে যা- 
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হানে যাহ! বলা উচিত, পবিত্র আতআ্ার ছারা শিক্ষিত হইয়। 
মিষ্টভাষে প্রেমসহকারে তাহাকে তাহাই বলিলেন । 
সায়ণকালে আমার কোন কথার উত্তর দিয়া কহিলেন, 
আমি প্রভুকে বুকের পাটাস্বরূপ করিয়াছি ।” আম্বিকা বাবু 
আর এক বার তাহাকে দেখিতে গিয়া জিজ্ঞীসিলেন, 
“ভাই, নীলমণি, প্রভু কি তোমার নিকটবন্বর্ণ আছেন 2 ভুমি 
কি প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতেছ ১? তিনি ৰলি- 
লেন, হা, “ভুমি কি শ্রত্ুর পর স্বর্গে গমন করিবে, এমন 
সম্পূর্ণ ভরসা, তোমার মনে আছে?” এ কথার উত্তরেও 
তিনি বলিলেন _£হ11 অন্থিকা বাবু আবার জিজ্্রানিলেন, 
এৰাচতে ইচ্চ1! হচ্ছে, না পরলোকে গমন করিতে ইচ্ছা 
হচ্ছেঃ মনের ভাব কিঃ? তিনি উত্তর করিলেন,_-বাচিতে 
ইচ্ছ1 হচ্ছে না, পরলোকেই যাইতে ইচ্ছা হচ্ছে ।, “ভাল, 
ভুমি এখন পরলোকে যাইতে, কিন্ত স্বর্গের আনন্দ ও স্থখ 
কিছু টের পাইতেছ ? তিনি বলিলেন,_“অল্প, অল্প ।" অপর 
বস্থিকা বাবু কহিলেন» “তুমি স্বর্গে অনেককে দেখিতে পা- 
ইবে। তোমার একটী সস্তানকে, আমার চারিটী সন্তানকে 
ও অন্মান্থ বন্ধুবান্মবদিগের সন্তানদিগক্চে--লাক্রো। সাহেবকে, 
পাকার সাহেবকে ও মলেন্সগা সাহেবের মেমকে- আরও 
অনেক ২ ধার্মিক লোককে দেখিতে পাইবে; বিশেষ 
আমাদের প্রভুকে দেখিতে পাইবে |? অন্থিকা বাবুর কথা 
শুনিয়া-তিনি হাসিতে ২ বলিলেন১--আমি গিয়া 
সকলকে দেখিৰ ।” 
শ্বাস হইলেও উপস্থিত শোকসন্তণ্ড আক্ীয়গণকে 
1 দ্িকার জঙ্ঘ বলিলেন,__আমি ধৈগগুর্বক কষ্ট সঙ্থ 
করিয়াছি ;--তোমরা কেন ছুঃথ কর £ আনন্দ কর!” ভ্তনর 
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অল্পক্ষণ পুর্বে নেত্রবাবুকে কহিলেন,_ (ইহাই তাহার 
শেষ কথা ।)-_শ্রীষ্ায়ান হইয়া মরা কেমন ্গথের 
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৩৮ | মুন্সী সুজাত আলি। 

স্বুনসী লুজাত আলি, অযোগ্াধিপতির জনৈক চিকিৎ- 
জঅকের ভ্ঞোষ্ট পুত্র | ইহার পিতা নবাৰ সরকারে কর্ম করিয়া 
অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, এব বিষয়ী বলিয়া 
লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন । বাল্য কালহইতেই সুজাত 
আলি স্বুসলমান ধর্মশান্ত্র পাঠ ও সেই ধর্ছে দূঢবিশ্থাসী 
ছিলেন । মহম্মদ ঘে বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত ভথিগ্দ্বক্তা, 
এ বিষয়ে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না। মুসলমান ধর্মে 
তাহার ভুট়বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা তাহার 
চরিত্রের কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই । তিনি অন্থা্ 
মুসলমান সাধারণের হায় ক্রোধী ও অহঙ্কারী ছিলেন । 

কালক্রমে স্থজাত আলির পিতার স্ততু/ হইলে তিনি স্বয়ণ 
সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইলেন | এই সময়ে ভারতবর্ষের 
অন্থাহথ অণ্শ দেখিতে তাহার ইচ্ছা হয়, তদহুসারে 
তিমি ১৮২২ সালে কলিকাতার সন্সিকট হাবড়া উপনগরে 
উপস্থিত হয়েন। তিনি প্রতি দিন কলিকাতা ও ইহার 
ভপনগরে ভ্রমণ করিয়া অন্যন্ত মনোযোগের সহিত সমস্ত 
দর্শন করিতেন । এক দিন কলিকাতা বছুবাজারে ছুই" জন 
খ্রীষ্তীয় প্রচারকের সহিত তাহার জাক্ষাৎ হয় । ইউজ্টেজ্‌ 
কেরি নামক জনৈক প্রচারক এই সময়ে হুসমাচার প্রচার 
করিতেছিলেদ । সুজাত আলি বাঙ্গালা উত্তমরূপে জানিতেন 


৮৩ মুন্দী সুজাত অলি। 


দা বটে, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিলে, তাহার ভাবাথু 
বুঝিতে সমর্থ হইতেন | কেরি সাহেব ঘে থী্ যীশুর 
মরণ মক্ষলসমাচার প্রচার করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিয়? 
প্রচারকদিশের নিকটে গমন প্ৃরক কথোপকথন আরম্ভ করি" 
লেন। বাগচি নামক এক জন দেশীয় প্রচারক সাহেবের 
সহিত ছিলেন | ইহার সহিত সুজাত্ত আলি অনেক ক্ষণ কথা- 
বার্তা করিয়া অন্ন্ত সঙ্মষ্ট হইলেন | বিদায় গ্রভণ কালে 
বাগচি সুজাত আলিকে একথানি উদ্দু ভাষার ধর্ম স্তক 
প্রদান ক্রিলেন। ধন্মপুস্তকখানি প্রাণ হইয়া স্মজাত 
আলি অন্যান্ত সন্ভষ্ঠু হইলেন । ধন্সপ্রিস্তক পাঠ করিয়া 
শ্রীষ্টধর্মের দেষ বাহির করিয়া সকলের সম্মুথে সাহেবকে 
উকাইবেনঃ এই ইচ্ছা সেই জময়ে তাচ্গার মনে বিশেষরূপে 
বলবতী হইয়াছিল । কিন্তু পুম্তক্পাতে তানার ভাবাস্তর 
হইল। তিনি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা আকর্ষিত হইলেন, 
পর্দিন আবার প্রচারকদ্বয়ের সহিত সান্ষাৎ করিলেন । 
এই দিনের কথোপকথনে তাহার মনহইতে অনেক দন্দেছ 
ছুর হইল, এবৎ শ্ীষ্টের প্রতি বিম্বাদের সঞ্চার হইল । 
তিনি ইয়েট্স্‌ সাহেবের নিকট ধর্মমপুস্তক পাঠ করিতে আ- 
রম্ত করিলেন । 

সুজাত আলি শ্ীষ্ভীয়ান তইবেন, এই সণ্বাদ দেশে পছ- 
ছিলে, তাহার মাতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ও আত্ম- 
হ্যা করিবার উদ্যোগ করিলেন | কিন্তু কিছুতেই সুজাত 
আজির বিশ্বাস চঞ্চল হর নাই । ধ্রীষ্ভীয়ান হইলে, তিনি 
সমস্ত বিষয় হাঁরাইবেন, এই কৃথ] বলা হতছলেও, তিনি গ্রাহ্য 
করিলেন না। ত্রাণকর্তী ঘীশুকে বহন জানিয়া তাহাকে 
পাইবার নিমিত্ত তাহার মন ভাকুল হইয়াছিল। মাতা, 


মুন্সী সুঙাত আলী। ৮৯ 


ভগিনী, ও নিজ সভধন্মিণী, কি আর কাহার বান্তে অন্ধ হইয়া 
ঘে অন্ত্য নিখি পাহয়াছিলেন) তাহ পরিক্যাগ করিবার 
ইচ্ডা এক বারও তাভার মনে উদয় হয় নাই । তিনি ১৮২৪ 
সালের ৮হই মে তারিখে কলিকাতার গঙ্গাতে সর্দমক্ষে 
জলসপস্কার গ্রহণ করেন । সেই অবর্ধ জুনজী স্জাত আজি 
প্রভুর সেবাতে ও প্রশণ্সাগীতে আপন প্রবাস কাল সভয়ে 
€ সক্ম্পে যাপন করিয়া পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন । 
মুনসী শ্জাত আলি বভ দ্রিবদ পীড়াভোগ করিয়া 
ছিলেন । বাণুষ্ট মণ্ডলীর জনৈক মিশনরি লুইস সাজেব 
১৮১৬৭ জালে ইপ্লপ্ঞগমলেরু উচ্ছ। প্রন্তাশ করেন । এই সাশয়ে 
মুনজী হ্গুজাত আলি লুইস সাহেবের মেমকে বিদায় দিবার 
নিনিত্ব নলিজা মঞ্জলীতে একটা ভা করেন । এই অভাতে 
তিনি মেম সাহেবের এই দেশ পরিক্যাগ করণে দুঃখ প্রকাশ 
ও তার জন্য প্রার্থনা করেন। জন্ভা ভঙ্গ হইলে গৃহে 
যাইতে না যাইতেই গুলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন । বচ্ছু- 
বান্ধব ও ডান্শর উপস্থিত হঈল বটে, কিন্ত শীত্র পীড়া 
এবূপ ন্তর্থ্রি ধারণ করিল যে, তাতার আরোগ্ মনুগ্তের অসাগ্ঠ 
হইয়া উঠিল। তিনি ঘে এই বার জগৎ পরিল্যাগ করিয়া 
যাইতেছেনঃ তাভা অম্পুণরূপে জাত ভইয়াছিলেন, ঘাভারা 
তাভার শ্রন্ুশস্তার নিকট ছিলেন, তাহারা াতাকে কিঞ্চিৎ 
মাদক দ্রন্য অর্থাৎ ব্রাণ্ডি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় 
তিনি অসম্মত হইয়া বলিলেন.-_“মাদক দ্রক্য সেবন করিয়া 
অচেতন হইবার এ সময় নয় । এ সময় জাগ্রৎ থাকবার 
সন, এব বুদ্ধি পরিস্কার রাখা নিতান্ত আবশুক।” এই 
কথার পর, হ্কিলি জনৈক বন্ধুকে সাপ্সারিক যে ২ কথা বলিবার 
ছিল, বলিয়া শ্কুর জঙ্খ মনকে প্রস্তৃত করিলেন, শ্তল্নুকে 


৮ হেমলতা সরকার । 


তিনি কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। সর্থদাই নির্ভীক ও শান্তি- 
স্থক্ত ছিলেন । 

২৫ ব্সর প্রর্ণে এই মুনসী স্থজাত আলি পাদরি ডবল 
এইচ, পিয়ার্স্‌ লাহেবের শ্ভশস্ার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিয়াছিলেন._-“ ভাই, ভয় করো. না; প্রক্ত নিকটে দাঁড়াইয়া 
আছেন ।” পিয়ার্স মুনীর কথা শুনিয়া প্রফুল বদনে 
বলিরাছিলেন,_-” হী, তিনি নিকটে আছেন, ইহা! জন্য |” 
সম্পূর্ণ স্বাস্তেঃর সময়ে ঘিনি এক ভ্াতাকে সাহস ও উত্সাহ 
প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি অদ্য দুর্ধল হইয়া পড়িয়াছেন, ও 
পরলোকে প্রবিষ্ট হইতেছেন, পাঠক, এক বার এই স্ানে 
দাড়াইয়া এই বিষয় চিন্যা করুন । 

এক জন বন্ধু মুন্সী স্থজাত আলিকে জিজ্ঞানসিলেন,_- 
“যীশু কি নিকটে আছেন ১৮ এই কথাতে তিনি উন্র 
করিলেন,__“ভাই» এই রূপ সময়ে প্রভু কি আপনার ভক্ত" 
দিগের নিকটে উপপ্রিত থাকিতে আলাকার করেন নাহ 2 
তিনি বিশ্বস্ত; তিনি এথানে আছেন ।৮ ভুঢ বিশ্বাসের 
সহিত ম্বনসী সুজাত আলি এই কথা বলিয়াছিলেন | 
ভক্তিভাজন ভাক্তার এয়েঙ্গার দাভেবের এক্টী প্রশ্মের উত্তরে 
তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া ও স্থিরভুষ্টি হইয়া বলিয়াছিলেন, 
« আমাকে গ্রহণ করিবার জন ্বর্গদ্বার মুক্ত হইল ।৮ এ 
রূপ কথা বলিতে ২ মুনসী সৃজাত আলি নিন্যানন্দ পরতে 
উপস্থিত হয়েন । “যাহারা প্রহুতে মরে, তাহারা ধন্য ৪৮ 


৩৯। হেমলতা সরকার 


ইনি ভবানীপ্ুরস্থ জনৈক খ্রীষ্ভীয়ানের কনা | স্থতরাং 


বকুলমণি মণ্ডল। ৮৩ 


অতি শিশু কালহইতেই ধর্মবিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন | 
তিনি ষে প্রকৃত ভাবে ত্রাণকর্তা যীশুর দাসী ছিলেন, ভ্তন্ু- 
শস্তাই তাহার প্রমাণ । বছ দিবস পীড়াশস্তায় শায়িত থাকি- 
লেও তিনি এক দিনের তরেও প্রভুর বিরুদ্ধে বচসা করেন 
নাই। ভ্ুহ্তর অতি অল্প দিনপুর্বে স্বামী ও একমাত্র অন্তান- 
বিরছে কাতর হইলেও তাহার মনে শান্তি চিল। ভ্হার পর 
প্রভুর নিকট ফাইবেন, হা সম্পুণরূপে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন । ঠিক ভ্রন্ুর সময় তিনি আপন ভাতা, ভগিনী ও 
মাতা পিতাকে ভাকিয়! সকলকে ভুন্থন ক্রিয়া) বলিলেন) 
“আমি যীশুর কাছে যাচ্ছি । তোমরা আগার জন কেন্ছ 
কান্দিও নাঁ। মাকে কাদিতে দিও না1৮” এই কথা বলিয়া, 
সকলের অন্ভ্রাতসারে চির কালের নিমিন্ত হেমলতা ইনু জগৎ 
পরিক্যাগ করেন | ১৮৬৯ সালে মাচ্চ মানে তাহার ভু হয়। 





৪০ | বকুলমণি মণ্ডল! 


ইনি ভবানীপুর খ্রীষ্ঘ মণ্ডলীতে পাদরি লাক্রো সাছে- 
বের দ্বারা বাগ্ডিস্ম সণস্কার প্রাণ্ড ভয়েন। তিনি জীবনে 
ও মরণে আপন ত্রাণকর্তা প্রভু শ্রীষ্টের গৌরৰ প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন | তাহার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, তাহা 
প্রভুর দাসীরই উপছুক্ত। 

বক্লমণি অতি অল্প দিবসমাত্র পীড়িত ছিলেন, কিন্তু 
পীড়ার ছয় মাস পুর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, শীত্রই 
স্বানাকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত ভইতে হুইকে। ১৮৭৩ সালের 
ই ২২ শে এপ্রিল ছুই বার তাহার গলাউঠা হয়। উপঘ্ুক্ভ- 
রূপে চিকিৎসা হওয়াতে এই ছুই বারই তিনি আরোগুলাভ 


৮৪ বকুলমণি মণ্ডল । 


করেন। এট সালের মে মাসের এক দিন তাভার অতিসারের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্ত এই পীড়ার কথা তিনি কাহার 
নিকটে প্রকাশ করেন নাই । সমস্ত দিন পাঁড়িতাবস্থায় গৃত- 
কন্ম করিয়াছিলেশ, ও কতিপয় আজ্মীয় বচ্ছুর সহিত শেষ 
বার সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়| আমিয়াভিলেন। বিশে- 
ষঃ তাহার চিরস্থহৃদ প্রাচীন ভাতা বারু পদ্মলোচন 
দর্ভের সহধন্মিণীর সভিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন। -- 
£ আমার দময় অন্মিটক, তুমি আমার অনেক কালের বন্ধু) 
কিন্ত তুমি পীড়িত, আমার শ্তন্ুকালে ভুমি যাইতে পারিৰে 
না। এই জছ্/ জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিতে আনিয়াছ্ছি |” সায়ত্কালে তাভার পু আফিস- 
হইতে ঘরে আফিয়া দেখিলেন। মাতা অমস্ত গৃভকাস্থ 
সমাণ্ড করিয়াছেন এব এক জন আগন্বকের সহিত কথোপ- 
কথন করিতেছেন ॥ এই সময়ে তাগ্ার মুখ শাকবর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। প্র জিজ্ঞাসিলেন,- মা, তোমার কি হই- 
য়াছে ?” ভিনি উত্তর করিলেন,_-« না, বাবা কিছুই ভয় 
নাহ ।” প্ুগ্র পুনশ্চ ভিজ্ঞারিলেন,_-4 হা মা, তোমার কিছু 
তইয়াছে, বল ।” এই রূপ পীড়াপান্ডিতে তিনি বলিলেন, 
“কামার অল্পমাত্র পেটের অন্থুথ ভইয়াছে |” এই কথা 
বলিয়া তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একচী 
মার পাতিয়া শুইয়া] পড়িলেন। এই সময়ে তাহার নাড়ী 
বিগতপ্রায় ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উপ- 
স্ুক্তর্ূপে চিকিৎসা আরভ হইল । কিন্ব চিকিৎসার কাল 
অতীত হইয়া গিয়াছিল। পুঞকে নিকটে ভাক্য়া তিনি 
বলিলেন,“ বাবা, আমার কাছে বসিয়া একটা প্রার্থনা কর । 
আমার আর দুই বার এই রূপ পীড়া হইয়াছিল । লেই 


বেন্দা। ৮৫ 


দুই বারই ভুমি আমার কাছে বিয়া প্রার্থন! করিয়াছিলে । 
ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্বরস্বরূপে দুই বারই আমাকে 
রোগ দান করিয়াছিলেন | কিন্ত এ বার ভিনি তোমার 
প্রার্থনা শুনিবেন না| কারণ তিনি স্বয়ণ আমার নিকট 
উপাস্থিত | 'আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি । আর তিনি 
আমাকে ভাকিতেছেন | কিন্ত আমার সৌদামিনী ও জামাই 
বাবু এখনও আসেন নাই। তাহারা ঘত ক্ষণ না আসেন, 
আমার পায়ের ত্রদ্ধাক্তুলি উত্তমরূপে বাধিয়া রাখ ।” রাশ 
ত্রিতে তাহার রোগের অতিশয় ভ্দ্ধি হইল। তিনি প্রাতঃ- 
কালে বলিলেন,_-« আর অল্পক্ষণ পরে তোমরা ক্রন্দন 
করিবে । আমাকে জন্মের মত এক বার উঠাইয়া বসাও 1” 
এই রূপ করা হইলে আবার তাহাকে শোয়াঈয়া দেওয়া 
হল । এই সময়ে তাহার অঙ্জ ঈষৎ কম্পিত হইতে" 
ছিল । বোধ হয়, এই সময়ে তিনি ঈশ্বরকে ভাকিতে- 
ছিলেন । তৎ্পরে তিনি স্বামিকে ছুই একটী কথা বলিয়া, 
(ই মে তারিখে) চিরকালের নিমিত্ত ইহ জগৎ পরিল্াগ 
করেন । 


৪১ বেন্দা 


বেন্দা পাচ জন দরিদ্র বালক্রে মঞ্থে বড় ছিল | বার 
বৎসর বয়সের সময়ে সে ও তাহার কনিষ্ ভাতা বাখরগঞ্জ 
জেলার একটী পাটশালে পাঠ শিক্ষা করিত ও গ্রতিপালিত 
হইত। আড়াই মানের মন্তে তাহারা প্রথম শিক্ষা সমাপ্ড 
করিয়া, উত্তমরূপে ধন্সপুস্তক পাঠ করিতে সক্ষম হয়। 


এই পাঠশালে উত্তমরূপে ধর্মগুস্তক শিক্ষা করিয়া, তাহারা 
সু 


৮৬ বেন্দা। 


নিজ গ্রামে গমন করে, এব” তথায় যীশুবিষয়ক জ্ঞান পিতা- 
মাতা ও প্রতিবেশীগণের নিকট আননদেহকারে প্রকাশ 
করিতে থাকে । 

বেন্দা এক দিন হাটহইতে প্রন্তাগমন কালে পীড়িত হয়ু। 
'অদ্বরাত্র সময়ে সকলে কুবিতে পারিলঃ তাহার গলাউঠ। 
পীড়া হইয়াছে, জীবন সণ্শয় | তাহার দুইটী কনিউ ভাতা, 
ইহা শুনিয়। তাড়াতাড়ি ধর্মসপ্ুস্তক আনিয়া পাঠ করিতে লাখিল। 
লকের স্থসমাচারহইতে অপন্থয়ি গতর ভষ্টান্ত ও দায়ুদের 
শীতের ৫৯ গীত এব নান! প্রকার লান্তবনাপ্রদায়ক কথা 
পাঠ করিল। বেন্দার পিতা এই সময়ে শোকেতে অধৈষ্ঠ ছিল। 
স্ুতরাণ সে কিছুই বলিতে ৰা করিতে পারে নাই ॥ এই দুইী 
ভ্রাতা বেন্দার নিকট ধন্মপ্রুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিল । তাহারা 
বেন্দাকে বলিল,“ তুমিও প্রার্থনা করিয়া ষীশুকে ডাক, কারণ 
ষাশু শ্রীষ্টের রক্তদ্বারা সমস্ত পাপহইতে আমরা পরিস্কৃত 
হই |” এই প্রকার কথোপকথনে সমস্ত রাত্রি গত হুইল। 
বেন্দ! গ্রামস্থ মণ্ডলীর উপদেশকক্কে জিজ্ঞাসিল, “আজি কি 
ৰার ১ উপদেশক উত্তর করিলেন,“ আজি রবিবার 1১৮ 
এই কথা শুনিয়া মুস্র্যবালক বিআামবারসন্থন্ধীয় ছুইটী গীত 
গাম করিল । গীত গান সমাগু হইলে বেন্দা উপদেশককে 
জিজ্তাসিল,-« এমন মহাপাপী কি পরিত্রাণ পাইতে পারে 2 
উপদেশক ধরন্মপুস্তকসঙ্গত বিহিত উত্তর প্রদান করিলে, 
ৰালক এরূপ নত্রভাবে এব” প্রীতিগুণ বাক্যে প্রার্থনা করিল 
ষে, তাহাতে উপান্থৃত লোকদেরও চন্ষহথইতে অশ্রধারা বিজিত 
হইল । বেন্দা অনেক ক্ষণ পত্থস্ত প্রার্থনা করিল, ও দায়ুদের 
ফট গীতে লিখিত কথা উল্লেখ করিয়া আপন পাপ স্বীকার 
করিল, এব পাপ ক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনাও করিল। পরিশেষে 


উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ৮৭ 


এক বার উচ্চৈঃস্বরে_-« হে পিতঃ) হে প্রন্ভো,? বলিয়া পর* 
লোক্প্রাণ্ত হইল । 


৪২1 উমেশচক্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 


উমেশচন্দ্র বিগ্ভালয়ে পাঠ করিতে ২ পবিত্র খ্রীষ্ধন্মের 
ভান প্রাপ্ত হয়েন। প্রভুর আত্মার সাহাঞ্ছে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস 
জন্সিলে) তিনি ভবানীপুরস্থ মিশনরিদিগের ছারা বাণ্ডতি্ম 
সণস্কার প্রাণ্ড হইয়া, প্রভুর মগ্ডলীভুক্ত হয়েন। শেষ পর্থস্ত 
তিনি বিশ্বাসে রূশ্চিত হইয়াছিলেন) ও প্রভুর গৌরৰপ্রকা- 
শিকা কার্ে নিঘ্ুতক্ত ছিলেন । 

১৮৭৩ সালের € হু জুন তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন | 
তিনি দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন | এই সময়ে 
তাহার সহিত ফে কথা কহিয়াছে, সেই সন্তু হইয়াছে। 
তিনি পীড়াভোগকালে কখন বচসা করেন নাই। পীড়ার 
সময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসিত, “উমেশ বাবু, কেমন আছ? 
তোমার কি কোন কট হইতেছে ১৮ তিনি সর্ধদাই উত্তর 
করিতেন, “না, আমার কোন বিশেষ কষ্টু নাই শ্তর্ূর 
সাত দিন পুর্বে তাহার স্ত্রী নিকটে গিয়া বলিলেন, « দেখ, 
তোমার শরীর বড় ফুলিয়াছে, পীড়াও শক্ত; এ সময়ে 
তোমার মনের অবস্থা কেমন) তিনি উত্তর করিলেন, 
«আমার মনের অবস্থা কেমন) তাহা কি ভুমি বুঝ্বিতে পারি- 
তেছ নাঃ শরীরের কষ্টের দিকে আমার মন নাই। মরিলে 
পর ঘেথানে যাইব, সেই খানকার বিষয় এখন ভাবিতেছি। 
আমি বাচি ত থ্রীষ্টের, মরি ত নিজের লীভ।৮ ভৰামী- 

ও 


৮৮ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 


গ্নরস্থ মণ্ডলীর ছুতগ্ুর্ঘ উপদেশক সুভ বাবু তাহাকে এক সময়ে 
জিজ্ঞাসিলেন,__“ উমেশ বাবু) ভুমি মরিতে কি ভীত হই- 
তেছ) তোমার মনে কি শাস্ত আছে?” উমেশ বাবু উত্তর 
করিলেন,_-« না; আমি মরিতে ভীত নহি । আমি ঈশ্বরের 
হাতে আপন আতা সমর্পণ করিয়াছি । আমি জানি, 
মরিলে স্বর্গে যাইব | কিন্ত খন ছোট বালক ও ত্দ্ধা মাতার 
বিষয় স্মরণ হয়, তখন মনটা] একটু চঞ্চল হয়। কিন্ত ঈশ্বর 
আমার ভরদাস্থল |» মথুর বাবুর সহিত ধর্ম বিষয়ে কথোপ- 
কথনের পর, তিনি নিন্ন লিখিত গীতটী গান করিয়াছিলেন) 
«হ্রীষ্ট-স্বামির সৌন্দস্ কত, মন যদি জানিত, 
ভাবিতে ২ গুণ প্রেমেতে মোহিত হৈত 1” 
১। সচেতনে অনুক্ষণ, ভাবিত সেই চরণ, 
সে রব করে/ শ্রবণ, প্রাণদ্বার খুলে/ দিত । 
২। শিশিরেতে সিক্ত তার, কেশ বেশ অর্ণভার, 
মোহনিদ্রা ঘে আগার, নতুবা মিলন হৈত | 
৩। শুন ওহে কঙ্খাগণ, পেলে নাথ দরশন, 
বৈল সব বিবরণ, মম মনে খেদ যত। 
৪ | মুগ্ধ বিচ্ছেদসাগরে, মাথে কি দেখিৰ দ্বারে, 
এলে ভার ধ্ধি করে, মম ত্ুটি কৰ যত” 
মথুর বাকু চলিয়া গেলে, তাহার জ্্রী জিজ্ঞািলেন, 
“তুমি তো চললে, এখন আমাকে কার কাছে “রথে 
যাচ্ছ 2 আর এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, 
« আমি একেবারে যাচ্ছি না) আমি যেবিশ্বাসবাচীর অন্তরঞ্জ 
হইয়া তোমাকে হিন্দুঞ্হহইতে লইয়া আপসিয়াছিলাম, শেষ 
পন্তস্ত সেই বিশ্বাসে রক্ষিত হইয়াছি 1৮ এই কথা শেষ 
হইলে তিনি আত্তে২ নিম্নলিখিত গীতটী গান করিলেন, 


নিরঞ্জন চট্রাপাধ্যায় | ৮৯ 


« যীশু, দেখ হে! সে সময়ে, 
এই অকৃতি সন্তান, নাভি ধর্স-জ্ঞান। 
কপাদান করো, পাপী তনয়ে। 
১৯ ওতে যবে হবে মন, এই কণ্ঠরোধ, 
রূভিবৰে না কোন, হিতাহিত বোধ, 
আমি পাপী ভাই করি অনুরোধ, 
তেজি ক্রোধ) রেখো নিজ আলয়ে। 
২ আমার সণ্সারবাসন1, গেল না গেল 'নাঁ, 
তব পদপ্ঠান, হলে! না, হলো না, 
উপায় কি করি, কি ভবে বল না, 
মরি হে সদাই, তাই ভাবিয়ে 1 
এই গীত গান করিবার পর উমেশ বাতু এ জগতে আর 
কোন কথা কহিতে পারেন নাই | দেখিতে ২ তাহার বাকরোধ 
হইল। এবণ সেই অবস্থাতেই ভিনি পরলোকপ্রাৰগ্ হইলেন। 





৪৩। নিরঞ্জন চট্রোপাধ্যায় | 


ইনি বেগালাম্থ লণ্ডন মিশনরি সোঙাইটার ইত্রাজী 
ৰিভ্ভালয়ে শিক্ষাঞ্রাণ্ড হয়েন। ধর্মপুস্ক অগ্ঠয়ন ও প্রার্থনা 
দ্বারা শ্রীষ্টর্মের দনাতা উত্তমরূপে বুঝিয়া ভবানীপুরে 
ৰাগডিষ্ম সতস্কার গ্রহণ করেল। বাগ্ডিস্ম সণস্ষার গ্রহণ 
করিবার কিছু দিন পর মন্দসণ্সর্গে পড়িয়া ইনি অধ্ীষ্ঠীয়ানের 
মত অনেক হ্বনধার করিয়াছিলেন । বন্ধুবান্ধবের! ইহাতে ষে 
অত্যন্ত অসুখী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

নিরঞ্জন বহু দিবস যল্সাকাশ বোগে কষ্ট প্রীপ্ত 
হন। এই রূপ বহছুদ্দিবসন্তাপী কষ্ট তাহার পারমার্থিক 

হও 


৯৩ নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । 


মঙ্গলের কারণ। এই সময়ে তিনি দায়ুদের গীতের ৭৫ 
গীত পর্থন্ত বাজ্জালা পঞ্ভে রচনা করেন। এই পুস্তক 
টাক্ট দোসাইচীছারা ম্ু্দ্রিত এব* প্রচারিত হইয়াছে। 
ইহা রচনা কালে তীহার মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি 
সঞ্চারিত হয়। দাতুদের গীত প্রকাশিত হইলে, তিনি 
পশ্চিমাঞ্চলহইতে কলিকাতায় প্রন্তাগমন করেন । এই 
সমযে তাহার পীড়া ভয়ানক ভুর্তি ধারণ করিয়াছিল। 
তাহার বাচিবার কোন সত্ভাবনা নাই, ভাক্তারের নিকট- 
হইতে এই সণ্বাদ শ্রবণ করিয়া, তিনি প্রভুর নিমিত্ত 
প্রস্থত হইলেন । এই সময়ে গ্রভূর নিকট প্রার্থনা, গীত গানঃ 
শবণ এৰ* বন্ধুবান্যবের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে সর্থাদী কথোপ- 
কথন করিতেন । এক সময়ে আমি ও নেত্র বাবু উভয়ে 
তাহাকে দেখিতে যাই ॥ এ সময়ে তাহার জীবনের কোন 
আশা ছিল না। নেত্রবাবু জিজাসিলেন,_-“ নিরঞ্জন বাবু, 
তোমার পরিবারের জন্গ কোন চিন্তা হইতেছে 2 ভিনি উত্তর 
করিলেন)-__ না, কিছুই না; প্রভুর উপর সমস্ত ভরসা ।৮ 
তত্পরে আমি কছিলাম,_-“ দেখুন, আমরা গুথিবীতে কেৰল 
আল্রকাল মাত্র থাকি । অতএব ইহাতে আমাদিগের কোন 
প্রন্তাশা থাকা উচিত নয়। মন 'সর্থদা যেন স্বর্গের দিকে 
থাকে। স্বর্গে ধন জঞ্চয় করুন । যেখানে আমাদের ধন, 
দেই খানেই আমাদের মন 1 এই কথা শুনিয়। তিনি 
বলিলেন,-+হা, সন্ত বটে।” তৎপরে তিনি আমাকে 
একটী গীত গান করিতে বলিলেন । আমি নিম্মোদ্বত গীত 
গান করিয়া প্রার্থনা করিলাম । 
ধরা নহে চিরবাস, ঘেতে হবে ছুর দেশে, 
হওরে প্রস্তৃত মন, থাক এৰামির বেশে । 


শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় । ৯১ 


১ ছাড়িয়া মলিন বেশ, পর মন শুভ্র বেশ, 
ভাজ সব ক্রোধ দ্বেষ, পরনিন্দা পরিহাসে | 

২ মজ না সণ্সারবিষে, প্রলয় ঘটিবে শেষে। 
পড়িবে অশেষ র্লেশে, নিরয়ভীষণাবাসে | 


গীত গান ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় হু 
হুইয়াছিলেন, তাহা! বাকের ছারা প্ুনঃ২ প্রকাশ করি- 
লেন। আমরা অন্যন্ত জন্য মনে গ্ুহে প্রন্যাগত হইলাম। 
পর দিন প্রাতঃকালে গিয়া দেখি, নিরঞ্জন পরলোক গত 
হইয়াছেন । নিকটে যাহারা ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পারিলাম, শ্তূর পুর্বে “যীশুর ত্রুশ ৮ এই 
কথা ভিন্ন তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন নাই । তাহার 
শেষ দশা অতিশয় আশাদায়ক | জীবনকালে তাহার ক্যাব* 
হারে বহ্ধুবান্ববেরা যেমন অন্থী ছিলেন, ভনুকালে ভাহার 
ভক্তি ও বিশ্বানে তেমনি সন্তষ্ট হয়েন। 





৪৪1 শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 

১৮৭৬ সালের ১৬ নবেন্থর তারিথে বাছুড়িয়াতে শশী বাবু 
পরলোক প্রাগ্ড হয়েন। ইহার দুই বৎসর প্ুৃর্থে লগুন 
মিশনরি সোদাইচী বাছুড়িয়াতে একটী ইতন মিশনষ্টেশন 
খুলেন | শশী বারু এই স্থানে ধর্ম-প্রচার করিবার নিমিত্ত 
প্রেরিত হয়েন | তিনি এখানে ছয় মানের অধিক কাল বাজ 
করিতে পারেন মাই । হঠাৎ গলাউইা রোগে তাহার 
াপন্যাগ হয়। গ্লু সময়ে তিনি স্ত্রী গু কাহাকেও 
দেখিতে পান নাই। 

লগ্ডন মিশনরি সোসাইচীর বেহালার ইণ্রাজী বিগ্তালয়ে 


৯২ শশিভূষণ মুখোপাধ্যার । 


শশী বাবু বিদ্ান্যাস করেন | এই স্বানেই ধর্ম শিক্ষা করেন । 
তিনি শ্ীষ্ভীয়ান হইবেন, তাহার পিতা ইহা শুনিতে পাইয়া 
অত্যন্ত তাড়না আর্ত করেন । এমন কি, কোন ২ দিন তা- 
হাকে প্রহারিত ও বিবস্ত্র হইয়া বাশবনে ভ্রমণ করিতে 
হইয়াছিল। এত তাড়না হা করিয়াই শশী বাবু পিনগ্রহ 
পরিভ্তাগ করিয়া মিশনরিদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণে বাগ্ঠ 
হইয়াছিলেন। উপযুক্ত সময়ে পাদরি পেন আাহেৰ তাহাকে 
বাগ্ডিক্ম অৎস্কার প্রদান করিয়া শ্রীষ্টম্চলীতে গ্রাহ্য করেন | 
শশী বাবু ষে প্রকৃত শ্রীর্ীয়ান ছিলেন, তাতা আপনার জীবন- 
ছারা যথেষ্ট সপ্রমাণিত কাঁরয়া গিযাছেন | তিনি প্রায় 
দশ বৎসর ভবানীপ্পুরে বাম করেন । এই দশ বৎসরের 
মগ্থে এক ত্যর্তিও তাহার শত্রু ছিল না| সকলেরই হাহিত 
তাহার বন্ধু ছিল । 

১৮৭৬ সালের ১৬ নবেম্বর তারিখের প্রাতঃকালে বাছড়িয়ার 
বাজারের দোকানদারদিগের নিকট গমনগুর্কক সুসমাচার 
প্রচার করেন | বেলা আন্দাজ দশটার সময়ে নন্দবাবু নামক 
ৰাছুড়িয়ার জনৈক ভদ্রলোক তানার সহিত দান্গাৎ করিতে 
ঘান। তিনি তাহার সহিত জীবনের অনিশ্চয়তাসন্থন্থে 
খ্সশেক কথাবার্তা করেন | তখনও শশী বাবু জানিতেন না 
যে, সেই দিন তাছাকে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে | 
বেলা দুই প্রহরের জময়ে তাহার পীড়া আরম্ভ হয়, ক্রমে২ 
এই পীড়া এরূপ স্ুর্তি ধারণ করিল যে, তিনি জীবনের 
আশা পরিন্তাগ করিলেন । পরিবারের নিকট নণ্বাদ 
পাঠাইবার কোন হুবিধা ছিল না। আর সণ্বাদ পাঠাই- 
জেড তা্বার পরিবার তাহাকে দেখিতে পাইবে না, তাহা 
শশী বাবু বুঝিয়াছিলেন | যাহার সহিত প্রাতঃকালে জীৰ- 


যোহন সরকার ॥ ৯৩ 


শের অনিশ্টয়তাসম্থন্ে কথা হইয়াছিল, সেই মন্দ বাবু, 
তাহার পীড়াসণ্বাদ শ্রবণ করিয়া হরায় দেখিবার নিমিত্ত 
উপস্থিত হয়েন। শশী বাকু তাহাকে দেখিয়। বলিলেন, 
-_দেখন, মহাশয়, প্রাতঃকালে আমরা জীবনের অনি- 
শ্চয়তাসন্থন্ফ্বে কথা কহিয়াছিলাম । এখন দেখিতেছেন, 
আমি মরিতেছি।” তৎ্পরে তিনি স্বীয় বজ্ধু পুণ বাবুর 
ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বলিলেন,_-«আমার ম্ত্ীকে বলো 
যেন, আমার পুঞঞ ও কন্যাকে ঈশ্বরের ভীতিতে প্রতি- 
পালন করেন। আর আমার খগণ যেন জমস্ত পরিশোধ 
হয়.” ইহাই শশী বাবুর শেষ কথা; আর কোন কথা 
কহেন নাই। আন্দাজ রাত্রি ১৯টার সময়ে তাহার 
সুহু হয়। 


৪৫ 1 যোহন সরকার ॥ 


ইনিও ১৮৭৬ সালের নবেম্বর মাসে পরলোক প্রাণ্ড 
হন। শ্রীষ্ঠীয়ান ভার্ণেক্উলার সোসাইটী সৎক্রান্ত ভবানী- 
গুরের কয়েকটী পাইশালার শিক্ষকতাপদে যোহন নিছুক্ত 
ছিলেন । ইনি যশোহরম্থ স্তাণ্ডি€ মণ্ডলীর সন্ত । কাস্ঠো- 
পলক্ষেঠ ভবানীপগ্পুরে ছিলেন | তিনি নানা প্রকার পীড়া 
ক্িষ্ট হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তাগার গ্তূশস্তার নিকটে 
আমরা উপস্থিত ছিলাম | তিনি ফে প্রকৃতভাবে শ্রীষ্ট যীশুর 
দাস হইয়াছিলেন, ভ্ততু/শগ্থায় তাহার ঘথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়! গিয়াছিল। তিনি সর্থদা বন্ধুবান্ববদিগের সহিত 
প্রার্থনা করিতে. ভাল বাসিতেন | ঘে তাহাকে দেখিতে যাইত; 
ভাহাকেই তিনি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেন । স্ততু€* 


৯৪ আচার্ষ্য সুর্য্যকূমার ঘোষ । 


শঙ্ঠায় শায়িত হইয়া তিনি কত বার বলিয়াছিলেন,--4 আমি 
স্বর্গে ধাইতেছি। স্বর্গের ছুতগণ আমাকে লইতে আনিয়াছেন। 
আমার মনস্থির আছে। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত আমার 
প্রাণ লালায়িত হইতেছে |” এই প্রক্কার আশাছন্ক অনেক 
কথা প্ুনঃ২ বলিতেন। তাহার বন্ুবান্ষুবদিগের আশা 
এই যে, তিনি এক্ষণে স্বর্গে সাধুদিগের সঙ নিহ্যানন্দ 
সম্ভোগ করিতেছেন । 


সপ 


৪৬1 আচার্য্য সূর্য্কুমার ঘোষ । 


১৮৭৮ জালের ২১শে মে তারিখে ভবানীপুর মণ্ডলীর 

স্বিখঠাত উপদেশক ন্থুত্তকূমার ঘে।ষের হুভু/ হয়। প্রায় 
নয় মান পর্স্ত ইনি পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। এই নয় 
মাস পীড়াশয্যা তাহার সুখের শঙ্া হইয়াছিল। তিন্নি 
সদা ধর্মপুন্তক পাঠ, গীত শ্রবণ ও নানা প্রকার ধর্মচর্চ। 
করিতেন। 

সুম্থবারু ভবানীগুর, (বেলতলা ) নিবাসী বাবু ভোলানাথ 
ঘোষের একমাত্র পু | বয়ঃপ্রাপ্ড হইলে ভোলানাথ বাবু 
শ্রিয় সন্তান্চটীকে ভবানীপুরস্থ লগ্ুন মিশনরি সোলা- 
ইটার বিছ্ালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। এই স্থানেই সুগ্ঠবাবু 
সনধর্মের জ্ঞান প্রাগ্ড হইয়া ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট ষে একমাত্র 
ঈশ্বর ও পাপির পারিত্রাণকর্থা, তাহা জ্ঞাত হন । পুজ্র খীষ্ঘধর্ষে 
বিশ্বাস করে, ভোলানাথ বাবু ইহা জ্ঞাত হইয়া, অত/ন্ত 
বিরক্ত হন, ও স্ুষ্তকুমারকে বারাণসীতে পাঠাইয়া দেন। 
দেখানেও তিনি শরীষ্টকে পরিভ্তাগ করেন নাই । জুযোগ 
পাইলেই ধর্সপ্িস্তক, পাঠ এব প্রার্থনা করিতেন । কাল. 


আচার্য; সূর্যঃকুমার ঘোষ ক ৯৫ 


ক্রমে ভোলামাথ বাবুর ক্রোধ বিছুরিত তইল | তিনি গ্ুপ্রকে 
আবার ভবানীপুর মিশনরি িছালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন । 
এই সময়ে শ্রী্টধর্খে তাহার বিশ্বাস আরো সুঢ হয়। ১৮৫২ 
সালে তিনি বাগ্িস্ম সৎস্কার গ্রহণদ্বারা মণ্ডলীভুক্ত হয়েন। 
১৮৭% সালের জুলাই মাসহইতে ুষ্থবারু পাড়া গ্রস্ত 
হয়েন। ১৮৭৮ সালের ২১শে মে তারিখে তাহার ভ্ততু/ হয়। 
এই দীর্ঘকাল পীড়াশঙ্কায় শায়িত হইয়! তিনি যে প্রকার 
ভন্কি ও বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে 
খআশ্চন্ভান্বিত ভইতে হয় | তিনি দারুদের গীতপুস্তক সর্থদা পাই 
করিতেন । ত্বানাকে ফে অবিলম্বে জগৎ পরিন্যাগ করিতে 
হইবে, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বুকিয়াছিলেন | কিন্ত্র তা" 
হার শরীর যেরূপ দীর্ঘ ও স্তুল ছিল, তাভা দেখিয়া বন্ু- 
বান্ধবেরা হাস্য করিতেন । পীড়াশঙ্ায় গীত পাই করিতে 
€ আ্রবণ করিতে বড় ভাল বাসিতেম। নিমন্ত্রণ করিয়। 
উত্তম গায়কদিগকে আপন ধহে লইয়া ফাইতেন ও আনন্দ্‌- 
সহকারে গীতিশ্রবণ করিতেন | এই পীড়া শস্তায় শায়িত অব- 
স্থাতেই এক সময়ে তাহার ভয়ানক জ্বর হয়। আমি ও 
প্রাণনাথ বাবু উভয়ে তাহাকে দেখিতে ঘাই । তিনি আমা- 
দের দেখিয়া অন্যন্ত আনন্দিত হইলেন এব০ অন্ঠান্ত 
কথার পর বলিলেন, দেখ, এ বার ষদ্ধি ঈশ্বর আমাকে 
বাচান, তাহা হইলে, প্রভুর অনুগ্রহে, মানুষ কি প্রকার 
হইতে পারে, তাহার হষ্টান্তন্বকূপ হইতে চাই 1৮ তৎ- 
পরে তিনি আবার বলিলেন,“ আমার পীড়া ছুর করি- 
বার জন্ত আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি না। তাহার 
মঙ্গল ইচ্ছা পুর্ণ হউক | তাহার নিকট আমার একমাত্র 
প্রার্থনা এই, যেন আমি তাহার দত্ত শক্তিতে এই সমস্ত কট 


৯৬ ীাচা্যয তৃর্য্যকুমার ঘোষ । 


সহা করিতে পারি । প্রভু আমাকে ছঃখরূপ অগ্রিতে ফেলিয়? 
খাটি করিতে চান 1৮ তাহার জ্বররোগ আরোথ হইয়াছিল । 
কিন্ত্র তাহার হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও তৎ্প্রছ্স্ত ছর্বলতা। আরোগ্ত 
হয় নাই" । এই পীড়াহইতে যৎকিঞ্চিৎ আরোথ লাভ করিয়া 
এক বারমাত্র স্থনমাচার প্রচার করিয়াছিলেন | চন্ুদ্দিকে দ্বার 
রুদ্ধ হইলেও যীশু তাহাদিগের মথে উপস্থিত হইয়া বলি- 
লেন, তোমাদের কহুযাণ হউক, এই চুল বচন অলম্বন 
করিয়া তিনি একচী চমৎকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
ষীশুকে পশ্চাতে রাখিয়া, কেহই অগ্রসর হইতে সাহস 
করিও মণ, তিনি সকলকে আশীন্বাদ করিতে গ্রস্ত আছেন, 
এই ছইটা বিষয় ভাহার উপদেশের প্রধান বিভাগ ছিল । 
উপদেশ দানের পর ঠিনি বলিলেন, এই বিষয়ে 
মার অনেক কথা বলিবার আছে, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা 
হয়, এই বিষয়ে আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। 
এই স্মসমাচারপুর্ণ উপদেশ তাহার শেষ প্রচার। আরোগ্ 
হইলে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক গুলি 
উপদেশ প্রন্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপদেশ গুলি 
ক্ষুদ্র, কিন্ত এই ক্ষ্ত্র উপদেশেই যে সমস্ত উত্তম ও 
গভীর ভাৰ রহিয়াছেঃ তাহা পাঠ করিলে বিমোহিত 
হইতে হয় । পাড়া শশ্খায় শায়িত হইয়া তিনি পরোপ- 
কার ব্রত বিস্মৃত হয়েন নাই । সুস্থ অবস্থায় যেরূপ, অন্থস্থ 
অবস্থায়ও তদ্রুপ পরোপকাররূপ ব্রত পালন তাহার অন্স্ত 
আনন্দজনক ছিল। হিন্দু হউক, আর মুসলমান হউন 
কাহারও উপকার করিতে তিনি পরাস্মুখ ছিলেন না । ঘে 
দিন রাত্রে তাহার ভ্ুত্ব/ হয়, জেই দিন প্রাতঃকালে ৯টার 
সময়ে এক জনের কর্মের জন্থ ঘীশুভক্ত মন্‌ সাহেবকে 


সৌদামিনী দাস। ৯৭ 


চিচী দিয়াছিলেন। তীহার শরীরে সেরূপ বল ডিল না, 
নত্বুবা কর্মপ্রার্থা গ্যক্তিকে সঙ্গে ক্রিয়াই সাহেবদের 
নিকট উপস্থিত হইতেন । ভীভার স্বভাবে যে সমস্ত চমৎ- 
কার গুণ ছিল, তাহা পীড়াশগ্ায় বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত 
হইয়া উঠিয়াছিল | তাভার ধর্মভীব, জন্ৃদয়তা ও অমা- 
যিকতা দেখিলে মোভিত হইতে হইত । 

হুঃখের বিষয় এই ঘে, এরূপ সাধুগুরুষ ভ্তহূর পুরে 
কোন কথা বলিতে পারেন নাই, তাহার ভ্ততুঃ হঠাৎ ভইয়া- 
ছিল। এমন কি, দুই ষণ্ডা প্রুর্বে ডাক্তার পপ্স্ত বুবিতে 
পারেন নাই যে, নুহ বাবু মরিতেছেন । শ্রন্য সময়ে পরম 
বন্ধ ব্রজমাধব বাবু উপস্থিত ছিলেন । তাহার ক্রোড়ে মস্তক 
রাখিয়া কেবল % আমার ঈশ্বর”, এই কথাটী মাত্র উচ্চারণ 
করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন । 


৪৭1 সৌদামিনী দাস। 


ইনি ভবানীগুর নিবাসী বারু মধূনুদন দাসের সহধর্মিনী । 
দৌদামিনী জনৈক শ্রীর্ীয়ানের কু; ন্থৃতরাণ নিতান্ত 
শিশুকালতইতে প্রভুর স্থসমাচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
অনেক দিন পন্ন্ত প্রকৃত বিশ্বাস তাহার মনে স্থান প্রাপ্ড 
হয় নাই । এক দিন তিনি জনৈক হিন্দু বালিকাকে কিছু খাদক 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন । কিন্ত স্রানাহিহক্চ না হওয়াতে 
বাজিকাটী সৌদামিনীর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমথা 
হয়। এই সময়ে তাহার মনে হইল, ধর্মবিষয়ে হিম্ছু বালিকা 
ত আমা অপেক্ষা ভাল। স্্ানাহিক না হওয়াতে এ আমার 
অনুরোধ রক্ষা করিল না। এ প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বামের 

তত 


৯৮ সৌদাগিনী দাস। 


লক্ষণ | আমি শ্রীর্ভীয়ান বালিকা, জীবনদায়ক্ক ম্সমাচার 
শ্রবণ করিয়াছি; শ্রীর্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দি) কিন্ত আমার 
ভর্ভি কোথায় ) আমার কান্ত দেখিয়া কি আমাকে শ্রী্ভী- 
যান বলিয়া লোকে জানিতে পারিবে » মনে এইরূপ ভাৰ 
উপস্থিত হওয়াতে, তিনি প্রার্থনা, পাই € উপাসনালয়ে 
গমন করিতে বিশেষ যত্ত্ববতী হইলেন । এই অবধি তিনি 
প্রকতরূপে শ্রীষ্টের দাতী হয়েন। 

১৮৭৮ সালের ২৪ নবেম্বর তারিখে সৌদামিনী পীড়িত। 
হয়েন। ২৫ তারিখে তাহার পীড়া গুরুতর বোধ হওয়াতে 
উপছুক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। মণ্চে কিঞিৎ পরিমাণে পীড়া 
উপশম হইয়াছিল বটে, কিন্ত দুঃখের বিষয় এই, তাহা 
আবার তদ্ধি হইল | ২৬শে নবেম্র রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় 
তিনি উহুলোক পরিন্যাগ করিয়। প্রভুর নিকট গমন করেন। 

পীড়াশস্তা তাভার স্থখের শঙ্থা হইয়াছিল । যাভার মনে 
কৃত ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, কোন অবস্থায় কেভই 
তানার মন হইতে শান্তি হরণ করিতে পারে না| সৌদা- 
মিশীর পীড়শম্থা ইনার একটী ষ্টাস্ত স্থল। তিনি যে এত 
অন্প বয়সে গুথিবী পরিল্াগ করিয়া ষাইবেন, তাহা কেহ 
স্বপ্পেও খহুভবৰ করেন নাই | কিন্তু পীড়া হইবামাত্র সৌদা- 
মিনী স্বয়* বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এইবার প্রভু তাহাকে 
ভাকিতেছেন | ইহা বুঝিয়া তিনি প্রার্থন! ও ধর্মপুস্তক পাঠে 
বিশেষ মনোযোগিনী হইয়াছিলেন। ভূর গর্ব দিবস 
তিনি নিজ হস্তে নিম্বলিখিত ধর্মপস্তাকের ছুইচী পদ নকল 
করেন । ইহাই তাহার হস্তের শেষ লিপি। 

১] «আর যেমন মহুগ্তের নিশিতে একবার মরণ, তাহার 
পর বিচার নির্ূপিত আছে, তদহু সারে শ্রীষ্ঠুও একবার 


সৌদ্দামিনী দাস । ৯৯ 


অনেকের পাপভার বৰহনার্থ বলিরূপে দত্ত হওয়াতে ছিতীয় 
বার (ভার) হতিরেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার অপে- 
ক্ষাকারিদিগকে দর্শন দিবেন 1৮ 

২। “আমাদের সহিত শ্রীঞ্টের প্রেমের বিচ্ছেদ কে 
জন্মাইতে পারে 2 কি ক্লেশ, কি সম্কট, কি তাড়না, কি 
দুর্ভিক্ষ কি বন্ত্রহীনতা, কি বিপদ, কি থজাঁ, ইহারা কি 
পারিবে 2 যেমন লিপি আছে, £ আমরা তোমার নিমিস্ছে 
সমস্ত দিন ভৃভ,ম্বখে আছি; ছেদনীয় মেষের মায় গণিত 
তইতেছি | কিন্ত্র যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাভা- 
দ্বারা আমরা এই সকলেতে সর্থভোভাৰে জয়ী হই | কেননা 
আমি নিশ্চয় জানি, হন, কি জীবন, কি স্বর্গন্থ ছুত, কি অধি- 
পতি, কি বাহিনী, কি বর্তমান বিষয়, কি ভবিষ্তৎ বিষয়) কি 
উচ্চপদ, কি নীচপদ, আর যে কোন শ্তষ্ট বস্ত্র তউক, কিছুইী 
আমাদের প্রভু যীশু শ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমা- 
দিগকে বিচ্ছেদ করিতে পারিবে না|” (রোম ৮; ৩৭-৩৯।) 

বুধবার সায়ণ্কালে মৌদামিনী পরলোক গমন করেন। 
প্রাতঃকালে তিনি দারদের গীতপ্ুস্তকের ৬৩ গীত পাই 
করেন | পাঠ সমাণ্ড হইলে, নিজের অঙ্লি হন্ীতে 
বিবাহের অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া স্বামীকে দিয়া বলি- 
লেন,“ ইহাতে আমার দরকার লাই, তোমার দরকার 
হইবে 1৮ এই দিন বেলা আন্দাজ পাঁচটার ময় একটা 
তন উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিলেন যে, তাহার সময় সন্পিকট হহয়াছে | ইহ! বুঝ্িয়া 
তিনি করঘোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন)_« হে ঈশ্বর, 
আমি বড় পাপী, তুমি আমাকে চরণে স্থান দাও ।» 
স্বামীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহার সান্তবনাথ বলিলেন, 

চ ৩ 


৯০৩ বিখুমুখী বদু। 


£ আমার জহ্/ কেঁদে! না, আমি ঈশ্বরের কাছে যাইতেছি, 
তোমার সঙ্জে দেখা হবে। তোমার হাতে শেষ জল দাও ।১? এই 
কথা বলিবার পর ডাক্তার গঙ্গাগরসাদ বাবুকে বলিলেন, 
“ বাবু রইলেন, আপনি তাহাকে দেখিবেন 1১ ৩ৎপরে স্বামির 
দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,” আমি কাহারও কিছু ধারি 
ন1।” এই কথা বলিবার পর তাহার পার্খ পরিবর্তন করান 
হইল! ইহার পর তিনি পীচ মিনিট মাত্র ইত জগতে ছিলেন। 
£“ফাহারা প্রভুতে মরেন, তাহারা বাস্তবিকই ধম্ |” 


৪৮1 বিধুমুী বসু ॥ 


ইনি ভবানীপুর মণ্ডলীর জ্তান্ত কক্সচারী বাবু ব্রজমাধব 
বন্থর সহধর্মিণী । আমরা ইহাকে অনেক দিন হইতে জানি- 
তাম। উপাসনালয়, ইন্ীর বিশেষ আনন্দের স্থান ছিল। উপা- 
জনালয়ে তিনি সর্ঘদা একই স্থানে বজিতেন | সেই স্থানটী শুন্থ 
দেখিলে, এখনও তীানার কথা আমার মনে পড়ে । তিনি কলি- 
কাতান বাবু কৈলাশ চন্দ্র বন্র কছ/া। ইনি শিশুকাঁল হইতেই 
ধর্মশিক্ষা প্রাণ্ড হইয়াছিলেন ! বিবাহের পরু তিনি পতি- 
সেবায় রত ও সদা স্বামির আজ্ভাপালনে তত্পর ছিলেন। 

গলাউঠা রোগে অকম্মাৎ বিধৃম্বখীর ভ্রল্য হয়। পীড়া 
হইবার পর দিন) বোধ হইল, তিনি আরোথ লাভ করিবেন । 
কিন্ত ক্ষণেক পরেই, পীড়া এমন বাড়িয়া উঠিল যে, সক- 
লেই তাহার জীবনের আশা পরিভ্তাগ করিল । তাহার 
বাচিবার কোন আশা নাই, ব্রজ বারু ভাক্তারের প্রস্থথাছ 
এই কথা শুনিয়া, স্বয়*ৎ অনতিবিলন্বে স্ত্রীর শঙ্খ পারে গিয়া 
বলিলেন) দেখ, মানুষের যত ছুর সাঞ্চ, করা হইয়াছে, 


হেমাঙ্গী দণ্ত। ৯৩১ 


তোমার বাচিবার আশা মাই । এক্ষণে প্রভ়র সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও । তিনি ভিন্ন তোমার এখন আর 
কেহ কিছু করিতে পারিবে না|” তিনি এই কথা শুনিয়া, 
পিতামাতাকে দেখিবার ভচ্ছা হাক্ত করিলেন ও স্বামীকে বলি- 
লেন, সুশীল রইলো, দেখো ॥ তোমাকে কত বিরক্ত 
করেছি, এক্ষণে আমায় ক্ষমা করু। আমার পেটে বড 
বেদনা হইয়াছে, ইভা ঘুর করিবার জ্থ কি কিছু করিতে 
পার” তাহার স্বামী বলিলেন,--« জে মহুগ্ঠের অসাগ্ঠ। 
গুভু ভিন্ন তোমার কোন উপায় নাই 1” এই কথা শুনিয়। 
তিনি চক্ষু মুদ্রিত ও করঘোড়ে প্রক্তর নিকট প্রার্থনা করি- 
লেন। ইতিমগ্ঠে তাহার পিতা মাতা উপস্থিত হইলেন, তিনি 
তানাদিগের সহিত কথা কহিয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । আর 
এ জগতে সে চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই । 





৪৯। হেমাঙ্গী দত্ত ৷ 


হেমাসী খুলনিয়া নিবাসী বাবু গগনচন্দ্র দর্ের কন | 
শিশুকালহইন্ডেই হেমাঙ্গী ধর্্মশিক্ষা প্রাণ্ড হইয়াছিল । 
ৰয়ঃপ্রাগ্ড হইলে গগন বাবু কলিকাতাস্থ মিস্‌ লেস্লির 
বালিকা বিগ্ভালয়ে তাহাকে রাখিয়া দেন । এই স্থানে 
সে নিয়মিত রূপে ধর্্বশান্্র পাত ও লেখা পড়া শিক্ষা করে। 
ভেমাঙ্জীর জন্ম হুহলেই গগন বাকু তাহাকে ঈশ্বরের শ্রীচরণে 
সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

ভেমাজী পিনছে পীড়িতা হয়। পীড়া হলেই জে বুঝিতে 
পারিয়াছিল, ঘে শীত্ই তাহাকে জগৎ পরিল্যাগ করিতে 
হইত্ে। শুরুর পুর্ দিবন ফে আপন ভ্রানুগণ ও প্রতিবেশী- 

ঘ৪ 


৯৩২. হেয়াঙ্গী দত্ত । 


দ্রিগের কয়েকটী বালককে নিম্নলিখিত পদ অবলম্বন করিয়া 
উপদেশ দিয়াছিল ;__“ দেখ, আমি ছারে দাড়াইয়া আষাত 
করিতেছি ; ক্হে যদি আমার রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া 
দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত 
ভোজন করিব, এব” সেও আমার সহিত ভোজন করিবে |৮ 
(প্রকা ৩১ ২০) | 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪ ঠা জুন মঙ্্রলবার রাত্রি প্রায় ১১ টার 
সময়ে হেমান্দী পরলোক প্রাণ হয় । ২৬ মে রবিবারে তাহার 
জ্বর হয়, ইভাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় । পীড়াশগ্থায় 
মে এক দিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,__“ বাৰা, মরণ 
কি সহজ ?» পিতা উত্তর করিলেন) যাহারা যীশুতে 
মরে, তাহাদের মরণ অন্যন্ত সহজ | এই কথা শুনিয়া 
হেমাী গল্ঠীর স্বরে বলিল,“ আমার জীবন শ্রীষ্ট 
এব মরণ লাভ।” কম্তার পীড়া গুরুতর হইয়াছে, আর 
রক্ষা পাইবে নাঃ পিতা ও মাতা ইহ] উত্তম রূপে বুঝিতে 
পারিয়া ঈশ্বরের নিকট এই রূপ প্রার্থনা করিলেন), ছে 
পিত৪।, তোমারই ইচ্ছা] জিদ্ধ হউক | আমাদিগের কম্থাচীকে 
তোমারই নিকটে গ্রহণ করিলে, এরূপ প্রনক্ষ প্রমাণ পাইয়া 
যেন আমরা শোক সন্বরণ করিতে পারি, এমন অনু গ্রহ 
কর।৮ এই সময়ে হেমাঙ্সরীর বাক রোধ হইয়া গিয়াছিল। 
পিতা মাতার সভক্তি প্রার্থনা শেষ হইলেই, হেমাঙ্গী 
বজিয়! উঠিল)--“ মেষশাবকের বিবাহ, মেষশাবকের বি- 
বাহ। তিনি কহিলেন, এই দেখ, আমি সকলই সইতন করিলাম। 
প্রথম বিষয় সকল গত হহইল। যীশু কহিলেন, আমি 
ক ও ক্ষ ।” এই কথা শুনিয়া তাহার পিতা নিকটে সরিয়া 
ছিয়া বলিলেন,_-“ বৎসে হেমাজি, তুমি এথন স্বর্গের বিষয় 


হেমাঙ্গী দত। ১০৩ 


চিন্তয কর। অল্পক্ষণ পরে ঘে স্তানে যাইবে, সেখানে কোন 
প্রকার রোগ, শোক, ছঃখ কিছুই নাই ।৮ এই কথা শুনিয়া 
হেমাঙ্গী নিশ্সোদ্ধুত গীতটী গান করিল | 
& আহা কি বা দেশ, মনোহর দেশ, 
রোগ শোক প্রবেশ করেনা। 
তথা জীবন বায়ু বয়, ভ্হ্ব নাহি তয়, নাহি কোন ভয় ভাবনা। 
৯] ছুতগণ সনে মিলি ভক্তগণে, 
গাইতেছে সদা আনন্দিত মনে ; 
(জয় প্রভু যীশু) 
তাদের নাহি ছুঃখ ক্লেশ, নাহি পাপলেশ, 
সতত সুথে মশনা। 
২। চন্দ্র চুষ্ভ তথা নাহি প্রয়োজন) 
ঈশ্বরই সতত দিতেছেন কিরণ 3 
(অপুর্ব কিরণ) 
তথা রাত্রি নাহি হয়ঃ সদা আলোকময়, 
অন্ষকার্‌ কু হয় না। 
৩। যত ভক্তগণ করয়ে গমন, 
এ সণ্সার ভাজি প্রভুর সদন ; 
(ব্বর্গধামে__) 
যীশু তাদের নেত্রবারি, আপনি নিবারি, 
মনেতে দিবেন সান্তনা । 
এ পাপ মণ্সারে পাপ তাপ হেরে, 
হ্াকুলিত যবে হও হে অন্তরে ; 
(প্রিয় ভ্রান্ুগণ__-) 
তথন করহ স্মরণ স্বর্গীয় ভবন, 
ষুচিবে মনোবেদনা | 
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শীতটী সমাগু হইলে কোন ভ্রাতা জিদ্কানিলেন,_-« ধীশ্ু 
কে ৯ হেমাব্দী উত্তর করিল”-_“ যীশু আমার ঈশ্বর 
এব একমাত্র ত্রীণকর্তা 1৮ উক্ত ভ্রাতা আবার জিজ্ঞা- 
নিলেন, - বসে) যীশু এখন কোথায় ১৮ ভেমাজী বলি- 
লেন, -« তিনি এখন স্বর্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্খে আছেন ; 
এবৎ আমাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা! করিতেছেন | কিযতৎক্ষণ 
পরে আবার বলিলেন,__-« যীশু কহেন, তোমরা আমার 
পশ্চাৎ আইস । আমরা তাহার পশ্চাৎ গমন করিব | আর 
কাহার পশ্চাৎ গমন করিৰ না। আর কোথাও যাইৰ না|” 
এহ কথা বলিবার পর হেমাঙ্গী চক্ষের উপর হস্ত রা- 
খিয়া বলিল) এখানে 12 ইহাতে তাহার পিতা জিচ্কা- 
নিলেন) মা, তোমার কি যাতনা বোধ হচ্চে ।” এই জময়ে 
তেমাজী প্রার্থনা করিতেছিল, প্রার্থন! সমাণ্ড হলে, সে 
উত্তর করিল “ না” এই রূপ কথোপকথনের পর সে 
কয়েকটা সুন্দর ২ গীতগান করিল । গীতগান সমাণ্ড হইলে, 
এক জন ভ্রাতা প্ুনর্থার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন)_-« যীশু 
কে?” হেমাঙ্গী গুর্বের হায় বলিল, _ “ ধীঞ্) আমার ঈশ্বর 
এৰৎ একমাত্র ত্রাণকর্ভা । « ধীঞ্জ কে 2” এই প্রশ্ম হতীয় বার 
কর! হইলে, হেমাজী উত্তর করিল, _“ যীশু আমার ঈম্বর এব” 
একমাত্র ত্রাণকর্থা । তিনি আমার নিমিত্ত স্থান প্রস্থৃত করিতে 
গিয়াছেন, তিনি আমাদের নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা কার- 
তেছেন, যীশুকে ধরিলে সকল পাপের ক্ষম' হয়ঃ যীশু বই 
আমাদের আর কোন উপায় নাই, যীশু আমার জঞ্থে। সব করে- 
ছেন।? কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কলিল, -- ঈশ্বর জগতের 
প্রতি এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত গুএকে প্রদান 
করিলেন, যেন তাহাতে বিশ্বাসকারী প্রন্থেক জন বিনষ্ট না 
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হইয়া অনভ্তজীবন পায়। যীশু কহেন, ষে কেহ আমার 
নিকট আইনে, আমি কোন ক্রমে তাহাকে ছুর করিব না। 
যাহারা তাহার নিকটে যায়) তিনি কোন ক্রমে তাহাদিগন্তে 
ছুর করিবেন না”, পাঁচ মিনিট কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার 
বলিতে লাগিল,--« পেণ্টিকোষ্ট দিনে অনেক লোকের মনঃ- 
পরিবর্তন হইয়াছিল, শত ২ যিহুদি শ্রীষ্ভীয়ান হইয়াছিল, 
তাজার ২ যিহুদি শ্রীষ্ঠীয়ান হইয়াছিল ১ এই কথা বলিয়া 
সে করযোডে প্রার্থনা করিল। “ হে প্রো”? এই কথা 
ভিন্ন আর কোন কথা শ্রুত হয় নাই। প্রার্থনা সমাগ্ু 
হইলে অল্পক্ষণ পরে গুঁটা নান্সী একটি বালিকার নামোচ্চারণ 
করিয়া « পুঁটী ২ বলিয়া ছুই বার ভাকিল) কিন্ত পুটী 
সে সময়ে উপস্থিত ছিল না। তানাকে ডাকাইয়া আনা- 
ইলে তাহার হস্ত ধারণ প্রর্ক বলিল, -* পুঁটি, আমি 
স্বর্গে যাচ্চি। তু আমার জন্থ কান্দিস না।” পুঁটীর স্িত 
কথা জমাগু হইলেই তাহার খড়ী তথায় উপস্থিত হইলেন | 
সে তাহার স্বন্ষদেশে তস্তার্পণ করিয়া বলিল,“ খুড়ী, 
তুমি কেন ত্বীষ্ঠীয়ান হও নাঃ শ্রীষ্ঠীয়ান হও |” তৎ্পরে 
হেমাজীর সর্থ কনিষ্ ভ্রাতা নিকটে আনীত হইলে, 
“ খোকা বাবু, খোকা বাবু + বলিয়া তাহার মস্তকে হস্তা- 
পণ করিল । 

রাত্রি প্রভাত ইইলে এক জন ভ্রাতা জিচ্ভতাসিলেন)-_ 
“ হেমাঙ্ি পবিত্র আতা কি এখন তোমাতে আছেন ১, 
ভেমান্সি বলিল, _** আছেন |” পরে বলিল,-- “ পবিত্র 
আজআর কার্থ বড় চমৎকার ৮” যিনি এই প্রশ্ম জিজ্ভাস। 
করিয়াছিলেন, তিনি হেমাজীর উত্তর ক্বষ্ বুকিতে না পা- 
রিয়া, জিজ্ঞাসিলেন)-_« কি বলিলে ১১ হেমাঙ্গী উত্তর করিল, 
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“ পবিত্র আত্মার কাঞ্ধ বড় চমত্কার | পবিত্র আত্মার 
বিরুদ্ধে পাপ কখনই ক্ষমা হয় না। অবিন্, ফোগিন, তোমরা 
পবিত্র আতআ্াকে ফেলিও না। হে ছোট ২ বালক, বালিকা, 
পবিত্র আত্মাকে ফেলিও না| মতি মামা, পবিত্র আম্মাকে ফে- 
লিও না| মা, বাবা, পবিত্র আক্াকে ফেলিও না। কেন পবিত্র 
আম্মাকে ফেলিও না।” পরে প্রার্থনা পুর্ব বলিল» « ভে 
অতো, আমাদের হইতে তোমার পবিত্র আত্মাকে লইও ন11” 
প্রার্থনা সমাগড হইলে অন্যন্ত গ্রতাসহকারে বালিশ ধরিয়। 
বলিল।_“হে পবিত্র আত্মা, আমাকে লয়! যাও |”? কিয়ৎ 
ক্ষণ পরে “যীশু কে?” এই প্রশ্ম চত্ুর্থবার জিজ্ঞাসিত হইলে, 
সে বলিল, --“যীশু আমার ঈশ্বর এবৎ অদ্বিতীয় ত্রাণক্তী ; 
তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হইয়াছিলেন, পবিত্র আত্ম। 
ভাহার উপর নামিয়া আইসেন, তিনি ক্রুশারোপিত হইয়াছি- 
লেন, কবরস্থ হয়েন, পরে হুতীয় দিবসে উঠিয়ছিলেন, এক্ষণে 
ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্খে আছেন এব আমাদিগের নিমিত্ত প্রা- 
না করিতেছেন” কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ চমকিত ভাবে বলিল, 
4 ৰাবা, দেখতে পাচ্ছ, বাবা, দেখতে পাচ্ছ ১ একি 
পিতা বলিলেন,__“মা, তুমি যীশুর নিকট প্রার্থনা কর, 
তিনি সহ্য কাগ্ডারী | তিনি তোমাকে ভ্রন্ুন্দী পার করবেন।”? 
এই কথা শুনিয়া হেমাঙ্গী বলিল,“ যীশুই কাশ্ারী, 
জয় যীশু নামের জয়, তোমর] বল, যীশু নামের জয় |” এছ 
কথার পর হেমাঙ্গী আর ছুই একটী গীত গান করিল । 
দারুদের গীতের ২৩ গীত তাভার মুখস্ত ছিল। তাহা? 
স্ন্দররূপে এই সময়ে আনান করিল। পিতা জিজ্ভা- 
নিলেন, মা, ধীশুতেই শান্তি ।৮ হেমাঙ্গী উত্তর করিল, 
“হী, ীশুতেই শান্তি, প্রেম, অনুগ্রহ 1 স্বর্গের দিকে 
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তাহার মন বিশেষ আকর্ষিত হইয়াছিল, সে স্বর্গের বিষয় 
গান গাছিতে, কথা বলিতে ও শুনিতে বড় ভাল বাদিত। 

শুর পুর্বে এক ভ্রাতা তাহার সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে শরীরে অকথ/ যাতনা থাকিলে, সে স্থিরভাৰে 
প্রীর্থনাতে ঘোগ দিল, প্রার্থনা সমাণ্ড হইলে, সে স্বয়ৎ 
প্রার্থনা করিল,“ হে প্রভো) আমাকে দয়া কর | আমাকে 
ডোমার নিকটে স্থান দ্রাও |” হীনাই তাহার শেষ কথা | 
এই বূপে ১৪ বৎসরের একী বালিকা প্রভুর নামে ভঙ্গ 
মারিয়া অর্গে প্রবেশ করিয়াছে । সন্তান সন্ভতিদিগকে প্রভুর 
দাস ও দাসী হইতে শিক্ষা দেওয়া কেমন আনন্দকর, তাহা 
হেমাঙ্গীর শ্ুন্ুশস্ার পার্থে দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষা করা 
উচিত। ঘে কালবৎ সরল বিশ্বাসিদিগকে ষীশ্ স্বর্গরাজ্ছের 
অধিকারী বলিয়াছেন, হেগাক্সীর বিশ্বাস তদ্রুপ ছিল। 
আমাদের দেশের কত বালক বালিকা অল্পবয়নে কালগ্রাসে 
পতিত হয়, কিন্ত তাভাদের সম্মথে অন্ধকারময় দেশ। 
তাভারা স্বর্গ ও ঈশ্বর কিছুই জানে নাং তাই মরিতে ভয় 
করে । কৰে তাহারা হেমাঙ্জীর হায় ধর্ম শিক্ষা করিবে 3 





৫০ | রামগতি । 


বাথরগঞ্জ জিলার অধীন মাক্দ্রা গ্রামে রামগতির জন্স 
হয়। ১৮৪৬ সালে কাঙ্গালী নামক জনৈক বিশ্বস্ত খ্ীষ্ঠীয়ান 
তথায় সুসমাচার প্রচার করেন । ইহার প্রচারের ফল স্বরূপে 
মাক্রাস্ত কতকগুলি লোক শ্রী্ডীয়ান ধন অবলম্বন করে। 
কাঙ্জালীর প্রম্খাৎ জুসমাচার শ্রবণ করিয়া রামগতির শীষ্ট- 
ধন্মে, বিশ্বাস হয় । রামগতি নিশ্যান্ত দরিদ্র ছিল। 


১৩৮ রামগতি ॥ 


১৮৪৮ সালের আগষ্ট মাসে পেজ নানেব এই স্থান দর্শ- 
নার্থ গমন করেন | যাহারা জলসৎস্কার গ্রহণ করিয়) মণ্চলী- 
সত্ভক্ত হইয়াছে, সানেৰ তাহাদিগের আচার হাবহার গ্রীর্া" 
যানের উপঘৃক্ত কি না, তাহ? অন্থসক্ান করিতে প্রত্তত্ত হন । 
তিনি রামগতি নামক দরিদ্র বালকচীর আচার হ্াবহারে পরম 
পরিতুষ্টু হন। এই জময়ে রামগতি পীড়িত ছিল, দে এক দিন 
সাহেবের বজরায় আসিয়া সাহেবকে বলিল,“ ঘীশ্ত শ্ীষ্ট 
যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ভাল করিতে পারেন । 
তিনি প্রেমে আমাকে যে শান্তি দিতেছেন, তাহার জহুঃ 
আমি বচসা করিব না|” লাহেৰ তাহাকে বলিলেন) 
£“ তোমার যেরূপ ভয়ঙ্কর পীড়া হইয়াছে, না ৰাচিবারই বিল" 
ক্ষণ অভ্ভাবনা | তুমি কি ধর্মপুস্তকের কোন সান্তবনাদায়ক বচন 
আত্মন্তি করিতে পারু ঠ? রামগতি কখন বিস্ভালয়ে পাঠ করে 
নাই | সে প্রচারকদিগের মুখে ধর্মপুস্তক পাঠ শুনিয়া অনেক 
বচন অন্যাস করিয়াছিল | সাহেবের কথার উদ্ধরে রামগতি 
বলিল, - 4 তোমাদের অস্তঃকরণ উদ্ধিগ্র না হউক, আমার 
পিতার বাচীতে অনেক বাসাবাটী আছে 1 

মান্দ্রাহইতে প্রল্তাগমন কালে সাভেব রামগতিকে সঙ্গে 
লইয়া করিশালে উপস্থিত হয়েন। বরিশালে অবস্থিতি- 
কালে রামগতি স্বীয় আচার ভযৰহার দ্বারা থরী্ভীয়তার 
যথেষ্ট প্রমাণ দেয় । ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে 
কোন কার্থ উপলক্ষে নিকটবর্তাঁ হাটে গমন করে। প্রন্তাৎ 
গমনকালে পথিমঞ্ধে তাহার প্রথম জ্বর হয়। ক্রমে ২ 
পীড়া এত তদ্ধি হইল যে, তাহার বাচিবার আর কোনই 
আশা রহিল না| তাভার মাতা ও ভগিনী ইহা দেখিয়। 
উচৈঃস্বরে ক্রপ্দন করিয়া উঠিল--কিন্ক রামগতি তাহাদিগকে 


রামগতি ॥ ১৩৯ 


সান্তনা করিবার নিমিত্ত বলিল,_“ কাদিও না, আমি ঘীশ্তর 
নিকট যাইতেছি ; তিনি আমাকে ভাকিতেছেন, তোমাদের 
ছুঃথ ও চক্ষের জল আমার শীত্র গমনের প্রতিবন্ধকমাত্র | 
আমি সাহেবকে দেখিতে চাই । স্বপ্পমে যেন দেখিয়াছি, 
সানেব এখানে রভিয়াছেন । আমি গমন করিলে তিনি 
তোমাদের ভার লইবেন। আমি স্থস্কানে যাইতেছি |” 
কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বীয় মাতাকে ডাকিয়। বলিল,-_“এ খানে 
একটী দোয়াত পাইবে | (দোয়াতটার স্ুন্ ছয় পয়নামাপ্র 
ছিল) আমি যখন বরিশালে ছিলাম, সরকার মহাশয়ের 
পুত্র ওটা আমাকে দিয়াছিল | শুনিয়াছি, এই' জন্থ তাহার 
পিতা তাহাকে বড় মারিয়াছিলেন | তাহার নিকট দোষ 
স্বীকার করিয়া ক্ষমা ঘাড় করিয়াছি । অনেক দিন হইতে সেই" 
দোয়াতটী ফিরাইয়া দিতে আমার ইচ্ছা আছে । কিন্ত কোন 
বিশ্বাসী লোক এ পস্ঠন্ত সেখানে যায় নাই । মা, আপনি 
ইনা তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন | নিশ্চয়ই দিবেন ।১ 

ভ্ুভুকাল উপস্থিত দেখিয়া রামগতির মাতা ও ভগিনী; 
নিকটে আমিলেন। রামগতি তাহাদিগকে বলিল,_-« আইস, 
আমরা প্রার্থনা করি |” সকলেই জানু অবনত করিয়! 
প্রার্থনা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে রামগতি 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল; মা) আমাকে তুলিয়া ধরুন, 
আমি শুইয়া শুইয়া প্রার্থনা! করিব না।” এই কথা শুনিয়! 
তাহার মাতা ও ভগিনী তাহাকে ভুলিয়া ধরিলেন এব সে 
পরিত্রাণকর্তার নিকট প্রার্থনা করিল । প্রার্থনা করিতে ২ তাহার 
বাকারোধ হইল । আর কেহ রামগতির সহিত কথা কছে নাই, 
রামগতিও কাহার সহিত কথা কহিতে পারে নাই। 

৮ 


১১৩ রামকৃন্ত | 


রামগতি থস্ত। নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়! উচ্চতর ধামের 
অধিকারী হইল । 


৫১। রামকষ্চ। 


রামক্ষ্ণ বাখরগঞ্জ নিবাসী, দরিদ্র ও নিরক্ষর । হ্হর 
আট নয় মাস গুনে এই ন্ক্তি খাট যাঁশুকে প্রকাশরূপে 
স্ববকার করে। কিন্তু তাভানে অনেক তাড়না সময করিতে 
হইয়াছিল | রামকষ্ঞ খ্রীষ্টধর্্ম অবলম্বন করিয়াছে, জমীদার 
এই কথা শুনিতে পাইয়া, তাহার ঘর ভাঙ্গিয়! দেয় ও 
হাল, গোরু) ধান/, বস্ত্র) যাই? কিছু ছিল, অমন্তরহ কাড়িয়া 
লয় । এত তাড়না হইলেও রামকৃষ্দের বিশ্বাস চঞ্চল হয় নাহ । 
তাভাকে স্ডিরচিত্ত দেখিয়া তাড়নাকারিগণ পরিশেষে ক্ষান্ত 
হইল । রামক্ষ্ঞ প্রকৃতরূপে খ্রীপ্টধর্্ম অবলম্থন করিয়াছিল | 
পারমার্থিক বিষয়ে তাভার মন বিশেষরূপে আদক্ত ছিল । 
তজনালয়ে গমনে তাহার প্রায় ত্রুটি তইত না। সে মনো- 
ফোগপুর্বক উপদেশ শ্রবণ করিত ও সভা- সঙ্গের পর ডপদ্দেশ- 
কের সঙ্গে তদ্ধিবষয়ে অনেক কথা কাহিত। 

গ্রামস্থ ভজনালয়ে উপাসনা করিতে ২ রামক্জ্জের পাড়া 
বোধ হইল | তাহার আজ্ীয়েরা এই অস্থখ বুঝিতে 
পারিয়া অনতিবিলঘ্বে তাহাকে গ্রহে লইয়া গেল। রামব্জ্ঞ 
ঘে এই পীড়াতে ইহলোক্‌ পরির্তাগ করিকে, তাহা কেহই 
মনে করে নাই । কিন্তু রাঁমক্জ্ঞ নিজে বুঝিয়াছিল যে, 
তান্াকে এই বার প্রভুর নিকট যাইতে হইবে । এই জ্ঞান 
হইলে সে সৎসারিক বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল, তাহা 
বলিয়া ভূর নিমত প্রস্তুত হইতে জাগিল । জে ধর্প্রস্তক 


দশ । ১১৯ 


পা ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতে অন্যস্ত ভাল বাসিত | এক 
দিন উপদেশক তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন আছ ১ 
রামকৃষ্ঞ উত্তর করিল, _ 4 আমি স্বপ্মেতে আশ্চর্ঘ গান শুনি- 
য়াছি |__ঘেন স্বর্গায় ছতেরা আমার শন্তার চারি দিকে গান 
করিতেছিলেন । আমি আর এক অগ্পৃর্থ দর্শন পাইয়াছি,_ 
ঘেন পরম স্থন্দর তেজোময় ধীশ্ত আপনি আমাকে দর্শন 
দিলেন। এখন আমার মন আনন্দে এফল হইয়াছে | তুমি 
এক২ বার আমার সঙ্গে প্রাথনা কর । কেননা ভ্ত্যু আনি- 
তেছে, তাতা আমি টের পাইতেছি 1” উপদেশক বলিলেন)_ 
“ভাই, তুমি নিজে প্রার্থনা কর, নিজে যীশুকে ডাক।” 
এই কথা শুনিয়া রামকুষ্ঞ অশ্রুপাতের সহিত প্রচুর হস্তে 
আপন আত্মা সমর্পণ ও পরিত্রাণ আকাজক্ষা প্রকাশ করিয়া 
কিয়ৎ ক্ষণ প্রার্থনা করিল । এই" প্রার্থনার সময়েই সকদের 
অজ্ঞাভলারে হঠাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। 

“ ধান্মিকের স্তর মায় আমার ভ্তভু হউক) ও তাহার শেষা- 
বন্থার ভুগ্ঠ আমার শেষাবন্থা হউক | (গণনানুত্তক ২৩) ১০।) 





৫২। দর! 


কোন এক্‌ হ্ক্কিকে শ্রীগ্র্ধ্ম সতক্রান্ত একখানি ন্ষুদ্র 
প্ুস্তক পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া দশ খ্রীষ্টধর্ম জ্ঞাত হয়। 
বর্শীর অনেক বয়স হইয়াছিল, সে লেখা পড়াও জানিত 
না। খরীষ্ঠীয়ান হইবার পর তাহার অক্ষর পরিচয় হয়। 
পরে সে ধন্সপুস্তক ও অন্থান্থ পুস্তক উত্তমরূপে পাঠ 
করিতে পারিত | দর্শার এইরূপ উন্নতি দেখিয়া কলি 
ধরা মিজাপ্গুরের চর্চমিশনরী সোমাইটার মিশনরীগণ 

গে, 


১১২. রামকুজ্ঞ শিরোমণি ॥ 


তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ের ভার তাহার হস্তে প্রদান 
করেন। ভ্ত্তশন্থায় শায়িত হইয়া দর্শা বলিয়াছিল)-- 
«আমি আর এই গুথিবীতে থাকিতে চাহি না। অনেক 
কষ্টে পরিত্রাণকর্তীকে পাইয়াছি । স্থের অন্বেষণে কত 
ঘুরিয়াছি। অবশেষে প্রভু ষীশু খ্রীষ্টকে প্রা্ড ইয়াছি 
ও সমস্ত পরিন্যাগ গুর্বক তাহার শরণ লটয়াছি | দর্শী 
ধেমন জীবনে, তত্জরপ মরণেও প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ 
করিয়া পরলোকে প্রবেশ করিয়াছে । যাহার প্রভুতে নিদ্রা 
গত ভয়, তাহারাই ধন্। 


৫৩। রামরুষ্ণ শিরোমণি ॥ 


হাবড়ার টমাস্‌ সাহেবের বিগ্ভালয়ে রামকজ্ঞ শিরোমণি 
বিদ্াগ্ভাস করেন। এ বিছ্ালয়ে যে সমস্ত শিক্ষা প্রাণ্ড 
হন, তাঙ্গাই তীহার মনঃপরিবর্তভনের কারণ । ১৮৩১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে তিনি বাপ্ডিন্ম সণস্কার গ্রহণ করিয়! 
খীষ্ট মণ্চলীভ্রক্ত হন। 

৯৮৩৮ সালের মার্চ মাসে রামকৃষ্ঞ শিরোমণি জ্বর রোগাক্রান্ত 
ভয়েন। এই পীড়াই ক্রমশঃ তদ্ধি প্রাণ্ড হইয়া তাভার ভ্তল্ুর কারণ 
হইয়া) উঠে । পীড়া ভয়ানক ভর্তি ধারণ করিবার পর তিনি 
পমুদ্রে জলবায়ু পরিবর্তনার্থ গমন করেন । যখন কলিকাতায় 
প্রন্তাগমন করেন, তথন তাহার বাচিবার কোন আশা ছিল ন]। 
কলিকাতায় আনিয়া এক দিনমাত্র জীবিত ছিলেন । তিনি 
ষে প্রকৃত শ্রীর্ভীয়ান ছিলেন, ও নিজ আত্ম? ঈশ্বরের করে 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া- 
ছিল | তিনি সর্বদা বলিতেন)-« প্রতু যীশু খ্রীষ্ট আহীস্মুন, 


কানাইলাল ঘোষ । ১১৩ 


শীঘ্রই আইন্গুন।৮ প্রভু তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন ; 
শীত্রই তাহাকে এই পরীক্ষার জগৎ হইতে আপনার 
ক্রোড়ে লইয়াছেন | 


সপাশীী্ীশীঁি 


৫৪ | নবীন চত্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


ইনি আগড়পাড়াস্ত বিছ্ভালয়ের জনৈক ছাত্র ভিলেন । 
৭1৮ বৎজরু এই বিদ্যালয়ে অগ্রয়ন করেন। শ্রীষ্টধর্মের 
জান তিনি এই খানেই প্রাগ্ হহয়াছিলেন | শ্রীষ্টধন্ম যে 
অন্য, জে বিষয়ে তাভার কোন অন্দেত ছিল না| কিন্ত ঘটনা- 
বক্রমে গুাইজিত তইবার ছুষোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই | 
বাগ্ডাইজিত হইয়া খ্রীপ্ মণ্ডলীসভূক্ত হইতে তাহার বরা- 
বরই ইচ্ছা ছিল | কিন্ত তাহার পিতার প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন, 
নিজ ইচ্ছা কার্ভে পরিণত করিতে পারেন নাই । এইরূপ 
অবস্থায় তাহার পীড়া হয় । মিশনরীরা নবানের পীড়া. 
অণ্বাদ শ্রবণ করিয়া এক জন প্রচারককে প্রেরণ করেন । 
প্রচারককে দেখিয়া নবীন বড় সন্তু হন এব” পরিত্রাণের 
নিমিত্ত ঘে সম্পূর্ণরূপে যীশুরই উপর নিভর করিয়াছেন, তাহা 
ষ্ট বাঝ্তে প্রকাশ করেন।__গ্রনুকালে কেবল শ্ুশে হত ধীশুকে 
স্মরণ করিয়। তিনি ইহুলোক পরিন্তাগ করেন । 





৫৫ | কাঁনাইলাল ঘোষ । 


ইনি এক জন উড়িষ্তা দেশীয় থ্রীষ্ঠীয়ান। ১৮৫০ সালের 

অক্টোবর মানে ভবানীপ্ুুরের মণ্ডলীতে স্থবিখঠাত ভাক্তার 

মলেন্স সাহেবদ্বারা বাগাইভ্রিত হয়েন। বঙ্গদেশে আগ- 
9৪ 


১৯৪ কানাইলাল খোষ । 


মম করিয়াই তিনি খ্রীষ্টধর্মের জ্ঞান প্রাগ্ড হয়েন। তিনি 
শ্রীষ্টধর্মের ভলশিক্ষা সকল যে উত্বমরূপে বুক্ধিতেন, 
তাহ তাহার লিখিত কয়েকচী প্রশ্নের উত্তর হইতেই উত্তম- 
রূপে বুঝিতে পারা যায়। বাণ্ডিস্ম সতস্কার গ্রহণ কালে 
ডাক্তার মলেন্স কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজ 
ভাষায় তাহার উত্বর লিখিয়াছিলেন | প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর 
১৮৫০ সালের বেলল অক্জিলিয়ারি সোসাইটীর রিপোর্টে 
ইতরাজিতে প্রকাশিত হয় । 

১1 “হিন্দু ধন্ম কেন পরিক্যাগ করিতেছ 2১ 

উত্তর ( বিষ্ঞর দশচী অব্তারের বিবরণ বর্ণিত আছে। 
কিন্ত কোন অবতারই পাপীর জন্থ। কিছু করেন নাই | জগন্নাথ 
নিম কার্টের ও হম্তনিম্সিতি ভ্তিমাত্র | হিন্দুদিগের তেত্রিশ 
কোটি দেব দেবী আছেন। এই সকলই কোন প্রকারের না 
কোন প্রকারের গুশ্ুলিকামাত্র । শিশুকালে ছেলেরা নির্বোধ 
অবস্থায় পুতুল লইয়া খেলা করিয়া থাকে ; কিন্ত বয়স্ক 
হইলে সে সকল খেলা পরিন্যাগ করে । তদ্রুপ আমি ঘত দিন 
অন্ধ ছিলাম, নান] প্রকার পুহ্লিকাগ্ুুজ1 করিয়াছি, কিন্তু 
এক্ষণে মঙ্গলময় প্রভু আমার চক্ষ প্রসন্ন করিয়াছেন। 
এখন আমি দেখিতে পাইতেছি ষে, ভর্ভিপ্ুজ! ঈশ্বরাবমাননা- 
মাত্র । আমি তক্ডন্থই এই সমস্ত পরিভ্াগ করিয়াছি । 
হিচ্দুরা বহু ছ্্রস্থিত তীর্থ গমন, মালা জপন, দান, মন্ত্র 
পাই, বলিদ1নাদি নানা প্রকার ক্রিয়ানু্টান করিয়া থাকেন । 
স্বান্থৃ/, ধন, পু ও পার্থিৰ সুখ লালসাতেই এই সকল ধর্ম 
কর্ম সাধন কর]হয় | এ সকলই প্রবঞ্চনামাজ্জ। দেবতারা কখনই 
কাহাকে এ দকল বস্তু দান করিতে পারেন নাই, অতএব 
দেবতারা যে স্বর্গে আমাকে অনস্ত সখ প্রদান করিবেন, 


কানাইলাল ঘোষ । ১৯৫ 


আমার এমন আশা নাই । এখন সম্পূর্ণ্পে বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, হিন্দুধর্মহইতে শান্ত বিবেক, এব* অস্তঃ- 
করণে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়! যাইতে পারে না। এই সমস্ত 
কারণে আমি হিন্দুধর্ম পরিন্যাগ করিয়াছি । 

২1 «কে তোমাকে পরিত্রাণ করিবেন 2৮ 

উত্তর | ঈশ্বরের পু প্রভ্‌ যীশু শ্রীষ্ট এই গুথিবীতে 
আনিয়া নানা প্রকার আশ্চর্ঘ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন । 
কিন্ত ভষ্টমতি লোকের! তাহাকে ভণা ও তাড়ন! করিয়াছে । 
এই ধীশু প্রেমের সাগর । ইনি সমন্ত পাপিই সম্ভানকে ভাল 
বাসিয়াছেন | অবশেষে ইনি পাপের প্রায়শ্চিত্বের নিমিত্ত 
আপনার প্রাণ বলিদান করিয়াছেন । ইভাতে আমরা জা- 
নিতে পারি ষে, যীশ্ত শ্রীষ্টই আমাদের মহান্‌ পরিত্রাণকর্ত। | 
তিনি ভিন্ন আমাদের আর অন্থ উপায় নাই । তিনি আমার 
পরিক্রাণকর্তা, আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছি ; 
এব* তীহারই হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করিয়াছি । 

৩। « শ্রীষ্ট কতিরেকে কি অন্ঠত্র পরিত্রাণ আছে ?% 

উত্তর । না; তাহা ভ্যতিরেকে আর কুত্রাপি পরিত্রাণ 
নাই) কেননা যীশু নাম হ্যতিরেকে আকাশের নীচে এমন 
কোন নামই নাই, হদ্দারা পাপী পরিত্রাণ পায়। 

৪1 “তুমি কি নিজের ক্ষমতায় কোন উত্তম ও যাথার্থিক 
কার্থ করিতে পার ৯৮ 

উত্তর । না; মানুষের স্বভাব ভ্রষ্ট এব” তাহার কার, 
চিন্তা ও কথা জর্ধদাই মন্দ | তজ্জছচ জানি যে, আমি 
দিত্রে চেষ্টায় পাপহুইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি 
না; কিন্তু পিতা ঈশ্বর ঘদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার আত্মাকে 
আল্লার অন্তঃকরণে প্রেরণ করেন, তাহা! হইলে আমার আন্তঃ 


১১৬ 'কানাইলাল ঘোষ । 


করণ পবিত্র হইবে | আমি সতকার্ভ করিতে পারিৰ, এব* 
মন্দ চিন্তা মনে আর থাকিতে পারিবে না। 

৫ | « প্রন্যেক সন্য শ্রীষ্তীয়ানের কি কর্ত্য ১৮ 

উত্তর | জযস্ত প্রাণ ও আকার সহিত প্রভু পরমেশ্বরকে 
এব” প্রতিবাদীকে আত্মতুন্য প্রেম কর] প্রন্েক সন শ্রীষ্া- 
যানের কর্তৃন্ত | 

৬। «হীন লোকে এব পরলোকে শ্রীষ্ঠীয়ানের কি লাভ।” 

উত্তর । এই জীবনে তাভাদিগের অনেক লাভ ভয়ু। 
তন্মণ্থে প্রধান লাভ এই ষে, তাহারা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত, 
এব পবিত্র আত্মার শক্তি ও প্রেমদ্বারা পবিত্রতা লাভ 
করে। ঈশ্বর তাভাদিগের পিতা, এব” তাহার পক্ষচ্ছায়াতে 
তাহার সব্ঘদাই নিরাপদ, সম্পদে বিপদে অর্থদাই হখী। 
পরলোকে শ্রীষ্ভীয়ানেরা সর্থদা ঈশ্বরের নিকট থাকিয়া অনন্ত 
সুখ সম্ভোগ করিবে । 

| «যাহার শ্রীষ্ঠীয় মণ্চলীতে প্রবেশ করে, তাহাদের 
নিমিত্ব ঈশ্বর কি নিয়ম স্থাপিত করিয়াছেন, এব তাহার 
প্রকৃত অর্থই বাকি ৫৮ 

উত্তর । সেই নিয়ম বাণ্ডিষ্ম অণস্কার । শ্রীপ্টন্্ম পবিত্র, 
ইহাছারা মনুগ্ের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। মহুগ্ত- 
গণের শরীর ফেমন জলছারা পরিষ্কত হয়, ঈশ্বরের আত্মার 
দ্বারা বস্তঃকরণ তজ্জুপ পবিত্র হইয়া থকে, ইহাতে পরিত্রাণ 
সাধিত হয়। 

উপরোক্ত প্রশ্ন কয়েকটী হইতে দুঢুরূপে প্রতীয়মান হুই- 
তেছে ঘে, ইনি গ্রীষ্টধর্ম্মের নিগৃচ সন্ত সকল হৃদয়ক্গম 
করিয়াছিলেন । ইনি বেসি লেখা পড়া জানিতেন না। 
অতি জামান উড্ডিয়ামাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্ত বঙ্গদ্ধেশে 


কানাইলাল ঘোষ । ১১৭ 


বছকাল থাকাতে বাঙ্গালা ভাষার গুস্তকাদি পাঠ করিতে 
পারিতেন। তিনি ভবানীগুরে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল বান 
করেন । 

২৮৮৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি পীড়াশগ্তায় শায়িত 
হয়েন। তিনি ত্রদ্ধ তইয়াছিলেন, কিন্দ বরাবরই তাহার স্থানঃ 
এরূপ ছিল যে; হিনি যে শীত্র জগৎ পরিক্যাগ করিবেন, তাহা 
আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পীড়ার উপদ্ুক্ত টিকিৎ- 
সাদি হইয়াছিল | তিনি ল্প আরোগুলাভও করেন। কিন্ত 
হটাৎ বাতের পীড়া হইয়া তাহার দক্ষিণ পদ শীত হই-যু? 
উঠে । বাতের চিকিৎসা আরস্ভ চইল, মঞ্চে কিঞিৎ আরোথ- 
লাভও করিলেন । কিন্ব আবার অতি অল্প দিন পরেই তাহার 
পীড়া শ্দ্ধি য় এব” ক্ষুধা একবারে হাস হইয়া ঘায়। এই 
বারে আমর! সকলে বুঝিলাম ঘষে, হয় ত প্রভু আর ইহাকে 
এ জগতে রাখিবেন নাঁ। তিনি ১৮৭৯ সালের ৭ই ভিসেম্র 
রাত্রি দুই প্রন্নর সাত মিনিটের সময়ে পরলোকগত হয়েন। 
বিশ্রামবার আরুভ্ত হইল, তিনিও আপন প্রভুর নিকট অনন্ত 
বিশ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন | ৃ 

আমি তাহাকে সর্বদা দেখিতে যাইতাম, তাহার জহিত 
কথাবার্থী করিয়া আমি শখ্বীষ্ভীয় অভিজ্ঞতাজাত জবান অনেক 
শিক্ষা পাইয়াছি। পীড়াশস্থা তাহার হৃথের শগ্ঠা ছিল, 
তিনি দীর্ঘকাল পীর়াভোগ করিয়াছিলেন । আট মাস কাল 
ক্রমাগত শন্তাগত থাকিলে কখন কাতর হইয়া প্রভুর 
বিক্ুদ্ধে বচন] করেন নাই, সর্থদা বলিতেন, “প্রভু ষাহাকে 
প্রেম করেন, তাছাকেই সাজা দিয়া থাকেন | আমাদের মঙ্জ" 
লের নিমত্বট দেন । তাহার ইচ্ছ? পুর্ণ হউক | এক সময়ে 
তিন্সি আমাকে বলিলেন,--“ দেখ, আমার অনেক সময় তথা 
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গিয়াছে । এবার যদি প্রভু আমাকে আরোথ করেন, তাহ 
হইলে তাহার কান্ঠে জীবনের অবশিষ্ট কাল গয় করিব । আমি 
তাহা পারিৰ | কেননা প্র কম্তাগণ সকলেই উপঘ্ুক্ত, আমার 
সৎ্সার আমার উপাজ্জনের উপর আর এখন নির্ভর কৰি- 
তেছে না। ঈশ্বর আমার মতিকে বাচাইয়। রাখুন, আমাদের 
থাওয়া পরার ভাবনা] নাই, আমি আর কোন কান্থ করিৰ 
না। কেবল প্রভুর কার্থ করিব (৮ আমি তাহার এই কথা 
শুনিয়া] বলিলাম, « দেখুন, আপনি বুঝ্য়াছেন ষে, আপনার 
এই অবস্থাতে প্রভুর মঙ্গল উদ্দেহখ আছে। আপনার কথ 
হইতে আমি আজ তাহার সেই মঙ্গল উদ্দেশ) বুঝ্ধিতেছি | 
কলিকাতায় অনেক প্রচারক আছে, কলিকাতার প্রায় সন্বত্রই 
প্রতি দিন ধন্মপ্রচার হইয়া থাকে । কিন্ত এই স্কানে অনেক 
উড়ে বেহারা ও দোকানদার আছে | তাহাদের নিকট প্রচার 
করিৰার উপছুক্ত প্রচারক, বোধ হয়) কোন স্থানে নাই। আপনি 
ভাল হইলে যদি ইনাদের নিকট যাইয়া ধন্মশিক্ষা দেন, তাহ! 
হইলে এ্ভুর আশীর্বাদে ইহাদের মঙ্গল হইবে |” তিনি 
নত্রভাবে বলিলেন) “হী, আমি তাহাই করিব |” অনেক 
কথাবার্তার পর প্রার্থনা করিয়া গৃহে আমিলাম । পীড়াশস্তায় 
তাহার সহিত ষে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, তাহাকেই তিনি 
এই কথা বলিয়াছিলেন । 

পীড়া জন্কট, এই কথা শুনিয়া তাহার জ্ঞেষ্টা কমা তাহ?কে 
দেখিতে ফান । কম্াকে শম্তাপার্থে উপবিষ্টা দেখিয়া! দক্ষিণ 
হম্ত উদ্ভোলন করিয়া বলিলেন।__“ মা, আমার --৮ আর 
কোন কথ] কহিলেন না। তৎপরে জটৈক প্রেতিবেশী তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “ ইহাদ্িগকে কাহার কাছে রেখে যাচ্ছো! 2 
তিনি কহিলেন,_-“ কেন, ঈশ্বরের কাছে ৮ কিঞিৎ কাল 
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নিস্তদ্ধ থাকিবার পর, তিনি কণার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন 
€ মাঃ কিছু ভেৰ না, সৎ্সার অনিন্য ।৮ 

ভকুর ছুই দিন প্রর্বে এক দিন জন্ধ্ঠার সময়ে আমি তাতাকে 
দেখিতে যাই। এসময়ে তিনি অনেক কথা কহিতেন না। 
কথাবার্তী করিয়। বুঝিলীম, সণ্সারের মায়া তাহার ছঈ/ন 
ভইয়া গিয়াছে | আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ,-* ধক্মপুস্তকের 
কোন অণ্শ কি পাঠ করিব?” তিনি কাহিলেন)১-« হা 
ইয়োবের পুস্তকের পঞ্চম অগ্ঠায়ের শেষ ভাগ পাঠ কর ।+, 
আমি ছুই বার তাহা পাঠ করিলাম, তৎ্পরে প্রকাশিত ভবি- 
গ্রদ্বান্তের অপগ্ডম অগ্তায়ের শেষভাগও্ পাই করিলাম | পাই 
ভইলে আমি জিজ্ভাসিলাম, “লব কি শুনিয়াছেন ১৮ তিনি 
উত্তর করিলেন; « আমার স্মরণশক্তি সে রূপ নাহ । আবার 
পাত কর” আমি আবার পাঠ কাঁরলাম | তিনি বলিলেন, 
“ভী, বড় শান্তিজনক কথা । স্বর্ণের কথা |” তৎপরে আমাকে 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন, প্রাথনা শেষ হইলে তাহার স- 
ধন্মিণী লিভ্ভানিলেন) £ প্রাথনা কি শুনিয়াছ ৮১ তিনি উত্তর 
করিলেন « হী, শুনিয়াছি বৈ কি তা 

ইনার পর যে ছুই দিন তিনি বাচিয়া ছিলেন, তাহ? এক 
প্রকার জীবন্থত অবস্থায়। ৬ ই শনিবার বেলা প্রায় 8০ টার 
সময়ে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন, এব” এরূপ বিকার হইল 
ষে, ভাক্তার একবারে জীবনের আশা পরিক্যাগ করিলেন । 
ক্রমে ২ তিনি ছুর্ধল হইয়া পড়িতে লাগিলেন । শরীর জ্পন্দহীন 
হইল। তৎপরে সেই দিন ?ই ডিসেম্বর বিশ্রামবারের প্রারস্তে 
আশপ্ন সন্তান জন্ততিগণ পরিবেছিত হইয়া ইহা জগৎ 
পরিভ্াগ করেন । এই দিন বৈকালে তাহার অন্তে/ছি ক্রি 
হয়। তাহার স্ততদেহ ভবানীপুর মণ্ডলীর হথবকগণ বহন 


৯২৩ কানাইলাল ঘোষ । 


করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন । ফে গ্ুস্তকে তাহার ভ্রভু/শস্থার 
বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে), এই প্ুস্তক পাই করিবার 
জহ্খ তিনি অনন্ত ্যগ্র ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্থ ! তাহা- 
কেই এই পুস্তকের বিষয়ীভুত হইতে তইল। পাঠক, দেখ, 
জীবন কেমন অনিভ্য। সর্বদা প্রন্থৃত থাক ।-__কটিবদ্ধ হইয়া 
প্রস্তুত থাক, প্রডু যখন ভাকিবেন, তখন ঘেন “ ফে আজ্ঞা) 
বলিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পার | জীবনের অহ- 
স্কার করিও না, মাটার মানুষ 5৩); কেননা তোমাকেও মাটা 
হইতে হবে । 

এ জগতে সকলকেই এক দিন মরিতে হইবে । কেহ অমর 
নভে | কিন্ত যেৰ্যন্তি মনের শান্তিতে ইহ জগৎ ভ্যাগ করিয়া 
পর জগতে যাইতে পারে, সেই হ্ন্তি ধনু | মনুগ্ড নিজ গুণে) 
নিজ কন্মগুণে আসন কালে আন্তরিক শাস্তি লাভ করিতে 
পারে না। এই প্রকার স্বর্থায় শান্তির আকর ধীশ্ড শ্ৰাষ্ট। 
তিনি প্রন্েক ভক্কের চিরবন্ধু, বিশেষ আসন্্র কালের বন্ধ । 
সে সস্কটকালে কেবল তিনিত যাহার ভর্সান্থল), সেম 
অক্কটকালে তিশিই যাভার শিয়রে বলিয়া থাকেন, কেবল 
দেহ স্তক্তি শান্তিতে মরিতে পারে । ঘীশুভক্ত; যীশুদাস 
ব্যতীত আর কেহ শুন্কালে মনে শান্তি ভোগ করিতে 
পারে না। 
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